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[লিভ জজ হাজির হত লিভ 


প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৩. গ্রন্থস্বত্‌ : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : 
সুখেন দাস, বিজয় রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
এবং দিলীপ রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত । 


বিগ্ঘ-সুী: 


[ প্রথম খণ্ড] 
॥ প্রথম পরিচ্ছেদ £ ১-১০ ॥ 
নাটক ও কাব্য : কাব্য ও বস ১; রস ও আর্ট ২; আট ও সৌন্দর্য 
৩; আর্ট ও নাটক ৪ ; নাটক ও কাবোর গ্রকাশভঙ্গী ৫; নাটকে কবিত্ব ৫; 
নাট্যকাব্য ৬; গগ্াত্বক ও পদ্যাত্বক নাটক ৮; আধুনিক কাবা ও 
নাটক ৯; প্রাকৃতনের নিকট কাবা ও নাটকের স্থান ৯। 


॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ ১১-১৪ ॥ 
নাটক ও উপন্ঠাস নাটক ও উপন্যাসের রসষ্টির কৌশল ১১ 
সাহিত্য ভিসাবে নাটকের হূল্য ১২ , নাটক রচনার রীতি ১৩ + নাটক, উপন্থাস 
ও চিত্রদদিপি ১৩। 
॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 2 ১৫-২২ ॥ 
নাটক £ নাটকের ভিত্তি ১৬; নাটকের ভ্রার্জি ১৬ ১ নাট্যরস ও কলা- 
বি্ভা ১৭7 প্রাচা ও প্রতীচ্য নাটকে বসনষ্টির আদর্শ ১৮ , আধুনিক বৃদ্ধিগ্রাহথ 
নাটক ১৮; নাটক ও জাতীয় জীবন ১৯: নাটক ও রঙ্গমঞ্চ ২০; নাটক ও 
নীতিশিক্ষা ২১; নাটকে লোকশিক্ষা ২১ । 
॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 2 ২৩-৩৯ ॥ 
নাটকের আঙ্গিক বা শিক্পরীতি £ কাহিনী ২৩ $ চরিত্র ২৫ : ঘটনা- 
সমাবেশ ২৮; সংলাপ ৩০ সংঘাত, গতি ও চমৎকারিত্ব ৩২; নাটকের 
স্তর-বিভাগ ৩৩7) অঙ্ক ও দৃশ্ত-বিভাগ ৩৫3 নাটকের এ্রকানীতি ৩৬3 
একাহ্কিকা ৩৭। 
॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 2 ৪০-৪৮ ॥ 
নাটকের বিষজ্ববস্ত £ পৌরাণিক নাটক ৪০ ; ীতিহাসিক নাটক ৪৩) 
সামাজিক নাটক ৪৬; কর্পনাশ্রয়ী নাটক ৪৮। 
॥ বন্ঠ পরিচ্ছেদ £ ৪৯-৮৩ ॥ 
নাটকের শ্রেণী বিভাগ £ (ক) :_ ট্র্যাজিডি বা! ছুংখময় ৫১) কমেডি 
বা স্বখময় ৫৯; মেলোড্রামা। বা আবেগময় ৬০; ফাস” বাঁ প্রহসন ৬১।" 
(খ) :__ক্লাসিক ৬৪ ? রোমার্টিক ৬৫ ; বস্ততানত্রিক ৬৭ | (গ) £-_ গীতিনাট্য ও 
যাত্রা ৬৯ £ নৃত্যনাট্য ৭২। (ঘে):-_সমস্যামূলক ৭৫) রূপক ৭৭. চরিত" 
নাটক ৮২। 


॥ জগ্তম পরিচ্ছেদ 2 ৮৪-১০৮ ॥ 

নাটকের বিভিক্ন উপকরণ 2 সাদৃশ্ত ৮৪; বৈসাদৃশ্য ৮৪; নাটকীয় 
বক্রোক্তি ৮৫$ গ্রচ্ছন্নতা ও বিন্মপ় ৮৬; অতিপ্রারত উপাদান ৮৯, 
স্বগতোক্তি ৮৮; কোরাস ৯০ ; শাশ্বত ত্রয়ী ৯১ ঠ গ্রীক নাটকে নির়তিবাদ ৯১7 
সর্বজনীনতা ৯৩ ; হাস্যরস ৯৫ ) নৃত্য ৯৯ সংগত ১০২ ; নাট্যাভিনয় ১০৬। 

॥ পরিশিষ্ট ১০৯-৪৮ ॥ 

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ ১০৯ 7 প্রান ভারতীয় 
নাটকের শিল্পরীতি ১১৮) ইংরেজি নাটক ১৩* ; আধুনিক বাংলা নাটক ও 
নাটমঞ্চ ১৩৪7 বাঙল। নট্যালয়ের ইতিকথা ১৩৮ + রবীন্দ্রনাথের নাটক ও 
নাট্যাভিনয় ১৪৫ | 

[ছিতীয় খণ্ড] 


1 বাঙল! নাট্য-সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উল্লেখযোগ্য নাটাকার 
ও নাটকের আলোচন। ঃ পষ্ঠী ১-৫৩ ॥ 


প্রথম খঙ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
নার্টক ৪ কাব্য 


কাব্য ও নাটকের মূলগত সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ 
উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে বিশেষকে নিবিশেষ করিয়া তোলা । সেইজন্তই 
বোধহয় প্রাচীন আলংকারিকরা কাব্য ও নাটককে বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখেন 
নাই । দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্াকাব্য-কাবাকে ত্তাহারা এই ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়াছিলেন । আবার “কাব্যে নাটকম্‌ রম্যম্*_-এই কথাটি হইতে বোঝা 
যায় যে, তাহাদিগের মতে সকল প্রকার কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ । কাবা 
ও নাটকের মূলগত সত্য এক হইলেও» যে অর্থে আলংকারিকরা কাব্যকে 
শ্রব্যকাব্য বলিয়। থাকেন, নাটকের ঠিক দে অখ নয়।১ চোখে না 
দেখিয়! শুধু কানে শুনিয়া মনের দ্বারাই শ্রবকাব্যের বসগ্রহণ করিতে পারা 
বায়; কিন্ত নাটকের বেলায় চোখ, কান ও মন-_এই তিনেরই প্রয়ে'জন 
হয় । এই তিনের সমঘ্ঘয়ে যে রসলোকের স্ষ্টি হয়, তাহাই নাটকের জগত । 


কাব্য ও বস 


কাবা ও নাটক উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে রস-স্ষ্টি । মানহষের জ্ঞানের 
রাজ্যে মানসিক ও বাহক দুই প্রকার উপাদান আছে । আলংকারিকরা 
বলেন, প্র বাহিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের ভাব রূপান্তরিত হইলে রসে 
পরিণত ভয় । ববীন্্নাথ ত্র বান্তিক উপাদানের বসে পরিণতির একটা 
সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন £ 
“বাহিরের জগত আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! আর একটা জগত 
হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে বে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকুতি, 
ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা, 
মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিম্ময়।় আমাদের স্থ-ছুঃখ জড়িত । তাহা 
আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে নানাভাবে আভাসিত ভইয়। উঠিতেছে । 
এই হৃদশবুত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া! আমর' বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে 
আপনার করিয়া লই 1” --(সাহিত্য-_রবীন্ুনাথ ) 
মানুষের এই হৃদক্ববৃত্তি নান! অবস্থায় তরক্ষিত। কাব্যের প্রথম পরিচয় 


১। বাগলা সাহিত্যে নাটক, প্রহসন প্রভৃতির ধারণা পাশ্চাত্য আদর্শ হইতেই গৃহীত 
হইয়াছে । সংস্কৃত অলংকার শাস্তু অনুযায়ী রূপকের ১০টি শেণীর ১টি হইতেছে নাটক 1 





২ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা! 


হইল ভাষার সাহায্যে জদয়ের গতিচাঞ্চল্যকে প্রকাশ করা । হৃদয়ের এই 
গতিচাঞ্চল্য ভাব ও আবেগের মধ্য দিয়! কাব্য পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার 
করে। লৌকিক ভাব বা আবেগের সংস্পর্শে অন্তরের মধ্যে যে আনন্দের 
উত্পত্তি হয়, সেই আনন্দময় অবস্থায় আমাদের অন্রভূতি ঘে আম্বাদনের কাজটা 
করিতে থাকে, সেই আম্বাদনের অবস্থাটাই রসের অবস্থা । ভাষার মধ্যে 
রসের প্রকাশ হইলেই তাহাকে কাব্য বলা হয় । “রসাত্মক বাক্য'- মাত্রেই 
বেকাব্য তাহ] সংস্কত 'আলংকাঁরিকর] বলিয়া গিয়াছেন । রস স্বপ্রকাঁশ, অথগ্ড 
ও চিন্সয়। সেইজন্য সমস্ত রসই মুপতঙ এক । “ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গীনাং 
সন্গিবেশ;ঃ যথোচিতম্'-_-কাব) সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের রস বথাস্থানে 
সঙ্গিবেশিত হওয়। প্রয়োজন ৷ ইভাঁতেই কাব্য সার্থক হইয়। ওঠে । 


রস ও আর্ট 


আমরা যাহাকে রস বলি, ইউরোপীয়ের। তাহাকেই বলে আট । রস ও 
আট-_উভয়েই আননের অন্ভূতি ও অন্রাগ হইতে জন্মলাভ করে। 
ভারতীয় দার্শনিকরা পরমেশ্বরকেই রসম্বপ বলিয়াছেন । তীাহাদিগের মতে, 
রসম্বরূপেবু রস প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দিত হয় । যাহা প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহাই ভগবানের অমুতরূপ, আনন্দরূপ । ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানদ্ার। প্র রূপ 
দর্শন করিয়া থাকেন । ইহাই জীবের পরমগতিঃ পরমসম্পদ্‌, পরমলোক এবং 
পরমানন্দ । পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণও দৃশ্যমান জগৎ ব্যতীত চিন্ময় জগতের মহিম! 
প্রচার করিয়াছেন । স্বভাব, মনোবুত্তি১ আত্মা, ভগবানের রসময়ত! ও 
সৌন্দর্যের পরিচয় কাহার! বহু স্থানে দিয়াছেন । তাহাদিগের মতে আটের 
মধ্যে মানস-আদর্শ ই শিল্প-কলার গঠনরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । আটিস্ট 
নিজের অস্তরে একটা বিশেষ মুহর্তে যে সত্যের সন্ধান পাঁন, তাহাকেই তিনি 
স্বিতিণীল বপদান করেন। তথন তাহার ব্যক্তি-অচ্ভৃতি একান্ত তাহার 
নিজের নয় । তাই আটিস্টমাত্রে কিছু পরিমাণে নিবিশেষ এবং আটমাত্রেই 
কিছু পরিমাণে ব্যক্তিনিরপেক্ষ । আর্ট মানসিক আদর্শ ও ভাবরাশির 
সাংকেতিক রূপ । প্রস্তর, শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে মানসিক আদশ ও 
অনুভূতিকে বাহিরে প্রকীশ করায় আটের সার্থকতা । 
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হৃতরাং ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে রস ও আর্টের উপলব্ধি 
বিষয়ে কোন ভিন্নতা আছে বলিয়া মনে হয় না। স্থপশ্ডিত বিপিনচন্ত্র 


নাটক ও কাব্য ৩ 


পাল মহাশয় এই বস ও আর্টের প্রকৃতিগত সমতার একট! সুন্দর ব্যাখ্যা 
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আর্ট ও সৌন্দর্য 


আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে সৌন্দর্য-সৃষ্টি । সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের 
একট স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে । 1) 150000101১০ ০৮09 
কক1101) 9 200 289076000৬4 00৮51), 60 %৮1)101) 1011 19106107000 2 
(১৮176 10010220 5 2100 07206195006 0০৮০1 01 1001071--01126) 
মান্তষের এই সৌন্দর্যস্পৃহা হইতেই আর্টের জন্ম হইয়াছে । কিস্ত সংযমহীন 
ভোগীর নিকট সৌন্দর্য কখনও প্রকটিত তয় না। তপন্যারত  যঘোগীর স্তায় 
নিঝিষ্টচিত্ত হইতে পারিলেই সৌন্দর্ধের মর্মস্থান হইতে রস গ্রহণ করিতে 
পারাযায়। 

“বিশ্বের সমস্ত সোন্দর্ষের সমস্ত মহিমার মন্তঃপুরে বে সতীলক্্ী বিরাজ 
করিতেছেন, তিনিও আমাদের সন্মুখেই আছেন, কিন্ত শুচি না হইলে 
দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে ভাবুডরবু খাই, ভোগের নেশায় 
মাতিয়! বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসন' সতীলক্ষমী আমাদের 
দৃষ্টি হইতে অন্তর্ণান করেন। এ-কথা ধর্মনীতি-প্রচারের দিক হইতে 
বলিতেছি না; আনন্দের দিক হইতে-যাহাকে ইংরেজীতে আর্ট বলে-_ 
তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি ।১, (সাভিত্য- রবীন্দ্রনাথ ) 
সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সন্বন্ধ আছে । এই আনন্দ আমাদের 

চিন্ত-মুক্তি আনিয়া দেয় । পূর্ণতা বোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম-চর্চাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পাঁরিলেই এই চিত্ব-মুক্তি লাভ কর বায়। চোখ ও মনের 
দৃষ্টির সহযোগিতায় সৌন্দর্য আমাদের নিকট প্রকটিত হয়। সত্যের অনুভূতি 
ও সৌন্দর্যের অন্ভূতি এক হইয়া গেলে সাহিত্য সংগীত, চিত্রকলা সার্থক 


হইয়া ওঠে । 
«“মাজষ তাহার কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জল করিয়া 


৪ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


তুন্সিতেছে । পূর্বে যাহ! চোখে পড়িত না বলিয়। আমাদের কাছে অসত্য 
ছিল, কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের 
রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়! দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে 
অনাদ্ূতকে মান্তষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিষ। 
কলাসৌোন্দর্যে চিহ্নিত করিতেছে । ঘে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল, তাহাকে 
বন্ধু করিয়! তুলিতেছে । যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত, তাঁভার উপরে 
মনকে টানিতেছে ।” (সাহিত্য- রবীন্দ্রনাথ ) 
ভারতীষ পশ্ত্তগণ, সৌন্দধতব দর্শনশাঙ্গের অঙ্গীভূত করেন নাই। 
তাহারা এপতত্ব আলোচনা কবিয়াছেন। তাহাদিগের মতে, ভগবান্‌ সুন্দর 
বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুন্দর । এক অদ্বিতীয় পুরুষই এক ভাবে জড়, এক ভাবে 
জীব এবং একভাবে জঙ ও জীবের অতীত । তিনি ভিন্ন জগতে কোন সম্ভা 
নাই, কোন তব নাহই। পসৌন্দধতত্ব সেই অদ্য জ্ঞানের, রস্রে ও 
আনন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ । ভক্তি শাস্ত্রের মতে, রসই সৌন্দর্য । রসরাহহই 
নিখিল সৌন্দর্যের খনি । পরমানন্দ 
ভোগ করে। 





আর্ট ও নাটক 

আটের প্রধান লক্ষা সৌন্দর্য-কষ্টি হইলেও, কোন কোন স্কানে দেখা হায় 
যে, 'আট মানুষের প্রযোভন সাধনের জন নিধুক্ত হইয়াছে । সৌন্দর্য অপেক্ষা 
প্রয়োজন প্রধান হইয! পড়িলে আটের ধর্মচ্যাতি ঘটে । সেইজন্য আটকে 
চারুকলা (1711) ৯7৮) এবং কারুকল। ([-107] £১৮5)--এই তুই 
শাথায বিচ্ছিন্ন করিয়। বিচার কর হয়। কারুকলার মধ্যে মানুষের নিতা 
প্রয়োজনের ব্যবহারিক দিকৃটা যত স্প্ হইয়। ওঠে, শিল্প-সত্য তেমন প্রতীয়মান 
হয় না। কিন্তু চারুকলায় বস্তর মধ্যে বস্তুর "অতীত স্পর্শ স্ট্টি করাই আটিস্টের 
প্রধান উদ্দেশ্য থাকে । রন্ধনবিদ্তা, অলংকার-নির্জসীণ, গুহ-নির্মীণ প্রভৃতি 
কারুকলার অস্তগত | স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্ভা, সংগীত ও কাবাকে চারু- 
কল! বলা হয় । কিন্ত নাটক, বাগ্মিতা, নৃত্যবিদ্ভা প্রভৃতি খাঁটি চারুকলা নয়। 
সৌন্দর্য-স্ষ্টি ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, প্রযোগকৌশলের উপর ইহাদের 
সার্থকতা বিশেবভাবে নির্ভর করে । তেইজন্তই ইহাদের মিশ্র-চারুকলা 
(ধা 1০৭. 415) নামে অভিহিত করা হয় । এখানেই কাব্য ও নাটকের মধ্যে 
প্রভেদ দুষ্ট ভয়। 

নাটককে বে +মশ্র-চারুকলা বল! হয়ঃ তাঁহার কারণ নাটকের অতিব্রিক্ত 
পক্ষণ হইতেছে অভিনয় । এই অভিনয বলিতে বোঝা যায়-_-অভিনেতা,, 
সাজসজ্জ!, রঙ্গমঞ্চ,চৃশ্যপট, সংলাপ, সংগীত ও দর্শক । অভিনয়কাঁলে লৌকিক 


ষ 


নাটক ও কাব্য ৫ 


ঘটনার ঘাঁত-্প্রতিঘাত চোখে দেখিয়া কানে শুনিয়া এবং অন্তরে অনুভব 
করিয়| রসের মায়লোকে পৌছিতে হয় । কিন্তু কাব্য-পাঠক বস্তবিশ্বকে এরূপ 
প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার স্থযোগ পান না । তিনি কাবোর সাংগীতিক ও চিত্ত 
বপ আপনার অন্তরের মধ্যে অন্তভব করিয় এক ববয়ান্তর-নিরপেক্ষ রসলোকে 
উত্তীর্ণ হন । সেখানে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়। গভীর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন 
হন। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই জন্যই এই আনন্দের 
'উপলন্ধিকে 'ব্র্ষান্বাদ-সহোদর+ বলিয়াছেন । 


নাটক ও কাব্যের প্রকাশভঙ্গী 


সাভিত্য-হিসাবেও নাটক ও কাব্যের প্রকাশভঙ্গীতে যখেষ্ট প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়া বাধ । ম্নেহ, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব ঘখন মানুষের জদয়কে আচ্ছন্গ 
করিয়া ফেলে, তখন তাহার সম্পূর্ণ টা বাহিরে প্রকাশিত হয় না । কিছুটা ব্যক্ত 
হয, কিছুটা গোপন থাকে । যাহা ক্রিয়া ব! কথার দ্বার! ব্াক্ত হয়, তাহ! 
নাট্যকারের সামগ্রী, ফেটুকু গোপন থাকে তাহাতে কবির অধিকার ।* 
বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্য। করিতে গিয়। নাটক ও মহাকাব্যেব 
আংশিক স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। গীতিকাবা, মহাকাব্য ও নাটক 
তিনই কাব্য এবং ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতি অন্গসারে ইহার! ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন-__ 

“মহাঁকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, 
ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্ায উভয়ই তাহার আয়ভ্ত । মভাকাব্য, নাটক ও 
গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বৌধ হয় । * * সত্য বটে 
যে» গীতিকাবালেখককেও বাক্যের ঘারাই রসোদ্াবন করিতে হইবে, 
নাটককারেরও সেই বাক্য সহায় । কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার 
কেবল তাহাই বলাইতে পারেন । বাহ! বাক্তব্য, নাটককার কেবল 
তাহাই বলাইতে পারেন । যাহ। অবাক্তবা, ভাভাতে শীতিকাব্যের 
অধিকার |৮ _(গীতিকাবা- বঙ্কিমচন্দ্র) 


নাটকে কবিত্ব ] 


কবিত্ব নাটকেব অন্যতম উপাদান হইলেও, কেবলমাত্র কবিত্ব থাকিল্লেই 
নাটক হয় না । নাটকীয় সৌন্দর্য ব' নাট্যর্স মানবজীবনের একট। বিদ্বশষ 
ঘটনার মধ্যে নিহিত খাঁকে । ঘটনার সেই বাস্তবরূপকে নানা চরিত্র-স্থষ্টি ও 
অবস্থার মধ্য দিয়। প্রকাশ কর! নাটকের প্রধান উদ্দেশ । 'মানব-চরিত্রের 


২1 নাটকে ব্যঞ্রনা, ইঙ্গিত প্রভৃতিরও স্থান রহিয়াছে । গ্রীক নাটক, শেল্সপীয়রের নাটক, 
আধুনিক রূপক প্রতীক প্রভৃতি নাটকে ব্বব্যক্ত অনেকখানি স্থান জুড়িয়! রহিয়াছে 


৬ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


সুন্দর ও 'অহ্ন্দর এই উভয়বিধ-ব্যাপার লইয়! নাটকের সার্থকতা ।৩ একদিক্‌ 
ছাড়িয়া আর একদিক দেখান নাটকের পক্ষে সম্ভব নয়। স্থ-কে ফুটাইবার 
জন্য কু-র প্রয়োজন হয় । তখাপি কোন কিছুর আতিশয্য ভাল নয়। 
স্ববিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য । নাটকের রাজ্য অনন্ধ মানবচরিত্র । এখন 
মানব চরিত্রে স্রন্দর ও কুৎসিত, এই ছুই দিকই আছে । নাটকে মানুষের 
কুৎসিত দিকটা ও দেখানর প্রয়োজন হয় । বস্ততঃ নাটকে মানবচব্িত্রের 
কুৎ্দিত দিক্‌ ছাঁড়িষ! দিয়। শুদ্ধ স্রন্দর দিক দেখান শক্ত । শেক্সপীয়র 
তাহার ওভগদ্িথ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মাঁনব-চরিত্র মন্থন করিয়াছেন । 
তাভার 17111615451 নাটকে থেমন বন্ধুত্ব, পিতৃক্নেভ আছে, তেমনি 
পিতবিদছেেষ ও ক্ররতান্গেচ্ছাঁচারিত' আছে । তীাভার 171010/-এ 
একদিকে ভ্রাতৃভত্য! ও লালস' আছে, অপরদিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম 
আছে । €)61)০11০৮ত ঘেমন সাঁরল্য ও পাতিতব্রত্য আছে, তেমনই 
জিঘাংস! 'ও অশ্কযা আছে । এ] 008587-এ যমন পতিভক্ত্ি 
ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দণ্ড আছে। 12009%1)-এ 
যেমন রাঁজ্ভক্তি :ও সৌন্দর্য আছে, তেমনি রাজদ্রোভিতা ও কৃতদ্বত। 
আছে । * * নাটকে বীভৎস ব্যাপারের অবতারণ। করিতে হইবে-_ 
স্ন্দরকে আরও বেশি ফুটাইবার জন্ত । যে নাটকে স্বন্দর কিছু 
নাই, সেখানে ভঘন্ত ব্যাপারের অবতারণ! করা অমার্জনীয় । এমন কি" 
নাটকে কুৎসিত বাপারের আাতিশয্য ও প্রাধান্থা পরিভার্য |” 

-_-( ভবভূতি ও কাঁলিদাস-_দ্বিজেন্্রলাল ) 


নাট্যকাব্য 


এক শ্রেণীবু নাটক আছে যাহাতে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা কাব্যাংশই বেশি । 
এ-গুলিকে নাট্যকাব্য (1)75570)),0 1)061)5) বলা হয় । এই ধরনের র্চনাষ 
নাটকের হ্যায় কথোপফথন থাকে, কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনার 
পরিবর্তন বা মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ কোনটাই তেমন দেখ। বায় লা। 
আকৃতির বিচারে ইহারা নাটক, কিন্ত প্রকৃতির বিচারে ইহারা! গীতিকাব্য । 
রবীন্দ্রনাখেব “কচ ও দেবধানী", “ন্রকবাস”, "গাক্কারীব আব্দেন', “সতী”, 
'লক্স্ীর পরীক্ষা” এবং “কর্ণকুমস্তী-সংবাদ' এই শ্রেণীর রচনা । [07:9109010 
18071010810 বা) নাটকীয় আত্মভাষণ ঠিক এ পায়তৃত্ত নয় । নাটকীয় 
আত্মভাষণে কোন বিশেষ বাক্তি জ্ঞাত বা অজ্্াতসারে শ্রোতাদের 


৩1 কাঁবাও তাই । ভবে কাব্য প্রধানতঃ বঞ্জনাধমী আর নাটক বান্তবতা প্রধান । নাটকে 
সেজন্য মানবচরিত্রকে সম্পূভাছে পাওয়া যায় । 


নাটক ও কাব্য ৭ 


নিকট আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্ত নাট্যকাব্যের 
মধ্যে এমন একটা নাটকীয় পরিণতি থাকে, যাহা নাটকীয় বিষয়বস্তকে 
গীতিকাব্যের ভিতর দিয়া একট। বিশিষ্ট সার্থকতার পথে পৌছিয়া দেয় । 
তথাপি এই শ্রেণীর রচনায় গীতোচ্ছাসের প্রবলতা থাকে বলিয়া কথোপকথনের 
আকারে রচিত হইলেও, এ-গুলি ঠিক নাটক নয় । এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দের 
নিম্নলিখিত মতটি প্রাণিধানযোগ্য | 
প্রশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত 
হইতে পারে, কিন্ত যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, 
তাভাই যে নাটক বা ততশ্রেণীষ্ত এমন নহে । এ দেশের লোকের 
সাধারণতঃ উপরিউক্ত ভ্রাঞ্সিমূলক সংস্কার আঁছে। এই জন্য নিতা দেখ' 
যাঁয় ধের কথোপকথনে গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত 
এবং অভিনীত ভইতেছে । বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নাটক 
নভে । পাশ্চাত্য ভাষা অনেকগুলি উতৎ্কু্ট কাবা আছে, যাহা নাটকের 
গায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিম্ভ বস্ততঃ নাটক নভে । €00০77114, 
17171760,177196 ইভাঁর উদীতরণ । অনেকে শকুজ্তল! ও উত্তররাম- 
চরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন ন!। + * আখ্যানকাবাও 
নাটকাকারে গ্রথখিত ভইতে পারে £ অথবা গীত-পরম্পরায় সম্মিবেশিত 
হইয়া গীতিকাব্যের রূপধারণ করিতে পারে । বাঙলা ভামায় শেষোক্ত 
বিষয়ের উদ্দাহরণের অভাব নাই |” _-(গীতিকাব্য- বঙ্গিমচন্্র ) 
কথোপকথন য নাটকের একমাত্র মাপকাঠি নয় বা অভিনয়োপঘোশগী 
নাটকমাত্রেই যেনাটক নয়, তাহ! বন্থিমচন্দ্র স্স্পষ্টরূপে বুঝাইয়। দিয়'ছেন । 
আমাদের দেশে অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া পঠিত ও তাভিনীত হইলেও, 
আসলে সেগুলি নাটক নয। নাটকের মধ্যে যেকঠিন সংযম, সীমারেখা 
এবং ঘাত-প্রতিবাতের ছন্দ থাকে, সে-গুলির মধ্যে তাহ। লক্ষিত হয় না । 
শতরাং সেগুলি কাবান্তর্গত সাভিত্য ছাড়া আর কিছুই নয় । রবীন্সনাথের 
অনেকগুলি নাট্যকাব্য বঙ্গালয়ে মভিনীত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে 
সব কয়খারন যে নাটক হিসাবে সার্থকতা! লাভ করিয়াছে, এমন কথ! 
বল! যায়না । সেগুলি যে গীত-পরম্পরাঁয় সন্গিবেশিত ভইয় গীতি-নাট্যের 
রূপ ধারণ করিয়াছে, সেকথা বলিলে বোধ হয় অন্ঠাঁয় হইবে না ।* তবে 
সাহিত্যহিসাবে সেগুলি বে চিরকাল সাহিত্য-রসিকদের আনন্দদান করিবে, 
তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায় । ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককেই [398911)% 
0817% বলে । 


৪। “বাল্মীকি প্রতিভা”, “কালমগয়।', “নায়ার খেলা” প্রভাতি অপেরার কথা এখানে বল 
হইয়াছে । এগুলি মূলতঃ কাব্যধমী ত1 স্বীকার করিতেই হইবে 1 


৮ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


পূর্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বনে এক প্রকার নাটক লেখা হইত, 
সেগুবি এই নাটাকাবোর অন্তর্গত । "অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক এইরূপ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের আশ্রয়ে লেখা হইত । পছ্যে রচিত 
নাটকে তাশ্যরসাত্মক দৃশ্যে গদ্য বসানোর রীত ছিল। এইরূপ ধরনের 
নাটক এখন 'আর খুব বেশি লেখা হয় না। এখন মানহষের মন পরিবত্তিত 
হইয়! গছ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়ীছে । পছ্যের অনাবিল সৌন্দর্য এখন 
আর তাহাদের মনকে নাডা দিতে পারে ন!। কিন্তু এই কাব্য-সৌন্দর্য 
উপভোগের দিন আবার ফিরিয়। আঁলিবে, এরূপ মন্তব্য অনেকেই প্রকাশ 
করিয্াছেন। গ্রীক নাটকের মধো যে টি অংশ ছিল তাহার একটি 
বিবৃতির অংশ (121) ), "অপরটি সংগাতাংশ (145710 0 1 স্ত্রধার বিবুতি 
দ্যা যাহ! বুঝাইতেছেন, কোর'স গায়কেরা ভাভই সংগীতে ফুটাইয়া 
তুনলিতেন (107৮ 976] 07202002029 2৮ 16তাযাঠি  001201)0916190)9 28 
(17676101705 2৮ 60101010 ০6 6170 ৮0016 2100 61760 1৮0 501 1)0096চা-) 
এলিজাবেখীয় যুগেও কবিতা নাটককে বহুল পরিমাণে সার্ক করিয়া 
তুল্িয়াছে । ত'ই এ-খুগের অন্যতম "শ্রষ্ঠ নটা-সমালেচক বলিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, 

“৬2756 07017750609100000677156, 1 0602006100068050 774 
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শাচ্যাত্মক ও পগ্যাত্সক নাটক 


নাটক গগ্যাত্মক কি পগ্যাত্মক তাহা ধরা পড়ে কপে নয় রসে। সমগ্র 
নাটকের মূল স্বরটিব প্রতি লক্ষা রাখিলেই এই প্রভেদ সহজেই ধরা পড়িয়। 
যাষ। নটক গঞ্ছে লেখা হইলেই গগ্ভাঁতক নয়, আবংর পছ্ভযে লেখা হইলেও 
পদ্যাত্মক নয । এমন অনেক নাটক আছে বাহ গগ্যে লেখা, অথচ সেগুলি 
পছাধমী ৷ যেমন রবীন্নাণের “তপতী” । তপতীর চরিত্র-সষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস, 
ভাষা সবই কবিস্বময় । পতীর মধো স্বামী-স্ত্রীর বে বিরোধ ঘনীভূত হইয়। 
উঠিয়াছে, ভাভার পরিণতি ঘটিয়াছে আন্তর-রসে। চরিজগুলি নিজেদের 
স্বাভাবিক ধর্মে 'পরিস্বুট হয় নাই । চরিত্রগুলি এইরূপ হওয়াতে তাহাদের 
ঘাঁত-প্রতিঘাতে সমূৎপন্ন ঘটনাবলীও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটন। 
হহতে ভিন্ন প্রকারের । আবার দ্বিজেন্্রলীলের “তারাবাই” ও “ভীম্ম” যথাক্রমে 


নাটক ও কাব্য ৯ 


অমিত্রাক্ষর ও গছ্য-পছ্যে রণ্চিত। কিন্তু এই ছুইখথাঁনি নাটকে কাবোর 
মাধুর্য নাই । দ্বিজেন্্রলাল নিজেও এ-কথ! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
সুতরাং এই ছুইখানি নাটককে গগ্ভাতআ্মক নাটক বলিলে বোধ হয় অন্যায় 
হয় না। 


আধুনিক কাব্য ও নাটক 


নাটক বা দৃশ্কাব্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে দৃশ্থাত্ব । কিন্ত বর্তমানে 
দৃশ্যকাব্য ও শ্রবাকাবোর প্রভেদ ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানব- 
জীবনের অসংখ্য সাম্প্রতিক সমস্যা এখন কাবা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসের 
বিষ্য়ীভূত ভইতেছে। লেখক নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ঠ বুদ্ধির 
সাভাষ্য লইতেছেন । এখনকার সাহিতো জদয়বুত্তি অপেক্ষ' চিত্তবুত্বির* 
প্রাধান্য 'অধিক লক্ষিত হইতেছে । সেইজন্য গল্প ও উপচ্গাসের ন্তায় নাটকও 
হইয়া উঠিতেছে সমস্তার ঘুণিপাঁক। চিস্তাশীলতার আতিশয্যে বর্তমান 
নাট্য-সাহিতা বতটা বুদ্ধিগ্রাহ্ প্রবন্ধে পরিণত হইতেছে, ততট। দৃশ্যকাব্য 
হইতেছে না। 

ভালো কথখ। শুনিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন মান্ধষের থে আছে। 
কিন্তু এই প্রযোভনের অতিরিক্ত আর একটা জিনিস আছে যাহার তাগিদ্‌ 
কাবা, নাটক, শিল্প, সংগীত ও নুতোর অন্তরে । শিল্পী তাহাকে কথায়, 
ছন্দে, সুরে, বর্ণে, রেখা ও গতির ভঙ্গিমাষ মূর্ত করিয়। চিরত্তন করিয়া রাখেন । 
আধুনিক কাব্য ও নাটকে এই চিরন্তনতার স্থুরটি আমর। হারাইতে বসিয়াছি । 

আধুনিক কাবা ও নাটকে থে সাধনা চলিতেছে তাভা কঙ্কালের সাধনা, 
ভাভা প্রাণের সাধনা নয় । যেখানে প্রীণ নাই সেখানে আনন্দও নাই । 
আনন্দ না থাকিলে কোন রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। দেহ ও আত্ম। 
লইয়! যেমন একটি মানুষ, রূপ ও রসের সমম্বয়ে তেমনি সাহিত্য । একটিকে 
ছাঁড়িলে অপরটি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে । আধুনিক কাব্য ও নাটকে আত্মাকে 
বাদ দিয়া কেবল এই দেহ-নির্জীণের চেষ্টাই চলিতেছে । উহা সম্ভবতঃ 
স্থলক্ষণ নয় । 


প্রাকতজনের নিকট কাব্য ও নাটকের স্থান 


কাব্য ও নাটকের প্রধান কার্য যদিও রলোদধাটন করা, তখাপি কাব্য ও 
নাটকের রস সবাই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে না । শিক্ষিত ও মাজিত 
রুচি লোকদের পক্ষে কাব্যের রস গ্রহণ কর! যত সহজ, অশিক্ষিত ও অমাজিত 


চিত্তবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিবৃত্তি বা মনোবিল্লেষণকে বুঝানো হইতেছে 


১০ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


কুচিসম্পন্ন লোকদের পক্ষে তত সহজ নয় । তাই প্রাকৃতজনের রসগ্রহণের পক্ষে 
নাট্যাভিনয়ই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়' স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । নাটকের প্রত্যক্ষ 
অভিনয় তাহাদিগের মনে রসান্ভৃতির সহায়তা করে । এই নিমিতুই পুর্বে 
আমাদের দেশে রামাযণ-মহাভারত প্রতি মহাকাব্যের সার্বজনীন গীতাভিনয়ের 
বাবস্থা ছিল । 

বৌদ্ধেরা বোধহয় নাট্যাভিনয়ের দ্বারা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন ।. তাহারা একদিকে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্ঠ বেমন পালি 
ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, "অন্যদিকে তেমনি নাট্যাভিনয়কে তাহাদিগের 
ধর্মপ্রচাপের বাহন করিয়।ছিলেন । "মশ্ব ঘোষের নাটক ও তাহার সহিত প্রাপ্ত 
আর একখানি নাটকের ভগ্নাংশ দেখিলেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে । 

ইংলগ্ডের 7৬115607:5 2770 18117589019 $10721)65 শ্রেণীর নাটকগুলি 
প্র একই উদ্দেশ্টে রচিত হইয়াছিল । নাট্যাভিনয়ের দ্বারা ধর্মপ্রচার ছিল 
খ্বীঈটান-প্রচারকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য । তাহারা মনে করিতেন, এ উপায়েই 
ধর্মের মূল তথ্যগুলি জনসাধারণের মনে সহজেই রেখাপাত করিবে । এ 
চেষ্টা আদপেই বার্থ হয় নাই । এরূপ চেষ্টার ফলেই ইংলগ্ডে নাট্য-সাঁহিত্যের 
জন্ম হইয়াছিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নার্টক ও উপন্যাস 


নাটক ও উপন্াসের উদ্দেশ্যের মধ্যে তেমন কোন প্রভেদ নাই । পাঠক 
বা দর্শককে গল্প শোনান, ইহাই উভয় শ্রেণীর সাহিত্যেরই কাজ। মানষের 
মনের আশা, আকাজ্জা, প্রেম, প্রতিহিংস! প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ নাটক ও 
উপপন্সাসে প্রতিফলিত হয় । এক কথায় মানবজীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলনই 
নাটক ও উপন্থাসে দেখিতে পাওয়া! যায় । কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও গতি 
ধেমন একখানি নাটক কষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তেমনি একখানি 
উপন্তাস রচনার পক্ষে এগুলির কোনটাকে বাদ দিলে একেবারেই 
চলে না। নাটক ও উপন্যাস স্থুখময বা ছুঃখময়,। ঘে কোন ভাবেরই 
হইতে পারে এবং উভয়শ্রেণীরই উপকরণ বাশ্তব হইতে সংগুহীত হয়। সকল 
প্রকার শিকল্প-থষ্টির স্ায় ইহাদেরও মুখ্য লক্ষ্য নূতন রসলোকের সৃষ্টি করা । 


নাটক ও উপন্যাস্রে রস সৃষ্টির কৌশল 
কিন্তু নাট্যকার ও ওপন্ত'নসিকের রসকট্টি করিবার কৌশল এক নয়। 


“050 0059] 19126092100 70005, 015 07102. 8001686930য 80001, 
220 ৪996০1৮-_(7300.501). নাট্যকারের হৃষ্টি লোকে দেখিয়া থাকে, 
আর ওপন্তাসিকের স্ষ্টি লোকে পড়িয়া থাকে । এই দেখা এবং পড়ার কার্য 
কিন্ত এক; কারণ রসোপলব্ধি উভয়েরই লক্ষা। নাটকের প্রধান শিল্প- 
কৌশল প্রকাশিত হয় ঘটনা-পারম্পর্ষে, উপন্ঠাসের হয় ঘটনা-বিষ্ঠাসে | 
নাটকের ঘটন! নিয়ন্ত্রিত হয় দ্রতগতিতে, উপন্যাসের ঘটনা ধীর-মস্থর | 
উপন্টাসের আঙ্গিক রচিত হয় ঘটনা ও মানসিক অবস্থার বর্ণনায়, নাটকের 
বিকাশ হয় অন্তর ও বাহিরের ছন্দে এবং ক্রিয়ায়। উপন্তাসে আত্মগত রস 
কল্পনার স্থান আছে, কিন্ত নাটকে তাহা একেবারেই নাই ৷ সেইজন্য নাটকে 
নাটকীয় চরিত্র কথ! বলে, উপন্তাসে ওপন্তাসিক নিজেই কথা বলেন। 
উপন্যাসের ব্যাখ্যা করেন স্বয়ং রচত্তিতা॥ আর নাটকের ব্যাখ্যা করেন 
স্বযং অভিনেতা । নাট্যকার যেমন চবিত্র-সথষ্ট করেন, ওপন্াঁসিকও তেমনি 
চরিত্র-সষ্টি করেন- কিন্তু নাট)কারের ৃষ্ট-চরিত্র কথোপকথনের এবং কাধের 
ভিতর দিয়! বিশ্লেধিত হয়, ওপন্যাঁসিকের সৃষ্ট-চরিত্র কার্ধধারা ও বিবরণের 
ভিতর দিয়। প্রকাশিত হয়। নাটকের লক্ষ্য হইতেছে জীবন্ত মানুষকে প্রদর্শন 


১২ নাট্য সাহিত্যের ভূমিক। 


করা, আর উপন্তাসের লক্ষ্য হইতেছে জীবন-চরিত শোনান । নাট্যকার 
দর্শকের কল্পনার উপর ঘত বেশি দাবি করেন, ওপন্তাসিক পাঠকের কল্পনার 
উপর তত বেশি দাবি করেন না । কারণ, ওুপন্তাঁসিক যাহা কিছু বলেন তাহা 
বুঝাইয়া বলেন ; কিম নাট্যকার তাহার সকল কথ, বুঝাইয়! দ্রিতে পারেন 
না, কাভার অনেক কথাই গোপন থাকিয়া যায়» : সেইজন্য সাধারণ লোকের 
কাছে উপন্খস যেমন শ্রিয় হয়, নাটক তেমন হয় না । কিন্ত স্ু-অভিনয়ের 
দ্বারা অভিনেতা যখন নাট্যকারের গোপন কথাটি বুঝ'ইয়! দিবার চেষ্টা করেন, 
তখন অনেক সময় তাহা জনসাধারণের প্রিয় ভয় । 


সাহিত্য-হিসাবে নাটকের মূল্য 


কেবলমাত্র কথার সহিত সম্বন্ষযন্ত সাহিত্যকেই বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে। 
উপন্তাস বিশুদ্ধ সাহিত্য ; কিন্ত নাটককে কেহ বিশুদ্ধ সাভিত্য বলে না, 
কারণ নাটক বলিতে কথা ছাড়া আরও অনেক জিনিসকে বোঝায় । 
“প্)6 08108, 15 28270100716 21750191176 চ্ 01055 50970109101 3019 
11071950, 06 06১৮0169৮06 5028১ 20150. 000 00850028705 62001065 
০ 0)০ 7১০00০0০170 11011254)5). আবার আট হিসাবেও নাটক নিছক 
চারুকলার মধ্যে পড়ে না । নাটককে "অভিনয়ের ছারা ফুটাইয়া তুলিতে হয় 
বলিয়। নাটককে মিশ্র-চাককলা নামে অভিহিত করা তয়। উপন্াসকে 
কাহারও মুখ চাহিয়। চলিতে হয় না । উপন্থাসের মধো অভিনেতা, সাজসজ্জ।, 
দৃশ্ঠপট, কাহিনী বর্তমান থাকে । সুতরাং উপন্তাসকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
বলা যাঁয়। উপচ্ঠাস কেবলমাত্র কথার সাশ্ভায্যে নিজেকে প্রকাশ করে 
বলিয়। উপন্যাস বিশুদ্ধ সাহিতা, "মার কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী নয় বলিষা 
উ সম্পূর্ণা । উপন্টাসের মধো এই বৈচিত্রা ও প্রসারতা থাকে বলিয়। 
পাঠকের কাছে নাটক অপেক্ষা উপন্ানের আদর বেশি ॥ সুদ্রিত নাটক 
পাঠ করিলে তেমন আনন্দ পাওয়ী ঘায় না, যেমন আনন্দ মুদ্রিত উপন্যাস 
পাঠে পাওয়া বায় । উপন্তাসে যে বর্ণনা, ব্যাখা এবং লেখকের ব্যক্তিগত 
অন্নভূতির অন্থনীলন থাকে, নাটকে তাহ! পাকে ন|। মুদ্রিত নাটককে 
সমগ্র নাটকের কঙ্কাল বলিয়া মনে হয । সেইজন্য আধুনিক নাট্যকারদের 
মধো কেহ কেহ নাটকের প্রতি দৃশ্টে একটি করিয়। দীঘ বিবৃতি জুড়িয়া 
দিতেছেন। েহ কেহ আবার নাটকের সমাপ্তিতেও একটি ক্ষুদ্র ভাষণ 
সংযোগ করিয়। তাহাদিগের বক্তব্য বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। 

১। এই অভিমতই যথার্থ । পুরে নাটক ও কাবোর প্রকাশভঙী"র অন্ুচ্ছেদদে বল! হইয়াছে, 


“যাহা কিয়! বা কথার দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহা নাট্যকারের সামগ্রী |” তা নাটকের ক্রির়। প্রাধান্তকে 
বোঝানোর জঙ্যই বলা হইয়াছে। 


:নাটক ও উপন্যাস ১৩. 


এই সকল অতিরিক্ত সাহায্যের ফলে সাহিত্য-হিসাবে ন'টক উপন্যাসের মত, 
কিছুটা লোকপ্রিয় হইতেছে । 


নাটক রচনার রীতি 


রচনা! লিখিতে হইলে যেমন বাঁকরণ ন। মানিলে চলে ন।, নাটক রচনার 
কালেও তেমনি নাটক রচনার কৌশলগুলি ন! জাঁনিলে চলে নাঁ। এই কৌশল 
অধিগত করা খুব সহজসাধা ব্যাপার নয়। সেইজন্যই বোধ হয়, স্ুপ্রসিদ্ধ 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন,_-যতপ্রকাঁর রচনা আছে, নাটক 
রচন। সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ ।? কথা-সাহিতিক নিজের ইচ্ছামত কাহার 
বচনাকে প্রসারিত করিতে পারেন, কিন্ত নাট্যকারের সে স্বাধীন্তা নাই । 
নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রগত রস.ক লঙ্ঘন করিয়া তাহার কল্পনাকে বিস্তৃত 
করিতে পারেন না । নাহ! ছ্াড়ী ন'টাকারকে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাইয়। 
দশ্য সাজাইতে হয 'এবং অভিনয়ের সময় জঙ্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয । 
নাটক দীঘ হইঞ্ষে অভিনয়োপযোগী হয় না। ওউপন্যাসিকের নায় 
নাট্যকার তীহার কাহিনী বথেচ্ছা' বাড়াইতে পারেন না, অথব। 
অপ্রয়োজনীষ চরিত্রের সমাবেশ করিতে পারেন না। ঘে ঘটনা ও 
১বিত্র 'অন্তকুল ও প্রতিকূল ভাবে ন'টকের কেন্ত্রগত রসের পরিপুষ্টি সাধন 
করে, নাট্যাকাঁরকে সেগুলি বাছিষ' বছিয়ী সন্গিবেশ করিতে হয়। 
মসাবধানী ও অজ্ঞ লেখকদের ঠাতে পড়িে নাটক একেবারে মাঠে মার! 
বায় । উপন্যাস রচনার তেমন কোন বাধাধ্রা নিয়ম নাই । তবুও অক্ষম 
'লখকের হাতে পড়িলে উপন্যাসও অনেকস্থলে শিথিল হইয় প্ড়ে। কোন 
একখানি উপন্যাসের নাটা-ূপ দিতে হইলে, উপন্যাসের অনেক ঘটন। ও 
চরিত্র বাদ দিতে হয। আবার নাট্যরস পরিস্ষটনের নিদিত্ত নাটকে 
অনেক নূতন দৃশ্য ও চরিত্রের কষ্টি করিতে হয়। উপন্যাসে বহু বিচিত্র 
ঘউনার সমাবেশ হইতে পারে, কিন্ত নাটকে একটিমাত্র ঘটনা! বিচিত্র 
হইয়া ওঠে । 


নাটক, উপন্যাস ও চিক্র-লিপি 


নাটক ও উপন্যাসের সম্মিলন ঘটিয়াছে চলচ্চিত্রের চিত্র-লিপিতে। 
চলচ্চিত্রের চিত্র-লিপি উপন্যাস ও নাটকের আঙ্গিকে গঠিত হয় অর্থাৎ 
উপন্যাসের স্থান ও কালের বিস্তৃতি এবং নাটকের সংঘর্ষ ও সমাধান, এই 
সকল উপাদানই চলচ্চিত্রাভিনয়ে লক্ষ্য কর! যাঁয়। কেবলমাত্র চরিত্রের মুখ 
দিয়। কথা বলান ছাঁডাও, অজন্র নরনারীর সমাবেশ, নানাপ্রকার প্রাকৃতিক 
চশ্ত্য, বিচিত্র-পরিচ্ছদ, বহুবিধ সামাজিক প্রথা ও উৎসব, এই সবের পৰিচয় 


১৪ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা! 


চলচ্চিত্র হইতে পাঁওয়৷ যায় । তাহ! ছাড়া সংগীত ও নৃত্যকলার নূতন নৃতন সুর 
ও পরিকল্পনা! সমগ্র কাহিনীটিকে উপভোগ্য করিয়া তোলে । এক কথায় 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র অনের কিছুই পরিবেশন করিয়া থাকে । 
সেইজন্য দেখা যাইতেছে, নাটক ও উপন্যাস চলচ্চিত্রের এই নবন্গপ গ্রহণ 
করিয়। করত প্রসার লাভ করিতেছে এবং তাহারই ফলে নাটকের আদ্র যেন 
ক্রমেই কমিয়। যাইতেছে । 

বর্তম।নে নাট্যাভিনয় অপেক্ষ। চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীতে অধিক লোক সমাগম 
হয় । ইহার কারণ হয়তো এই, ছায়াছবিতে জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ যত 
রকম উপাদানের আয়োজন থাকে, নাটকে তাহ থাকে না । আর সুদক্ষ 
নটশ্নটার সমাবেশও নাটক অপেক্ষা! ছায়াছবিতে বেশি । এমন কি লোকপ্প্িয় 
মৃত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের ছায়াছবিতে দেখ সম্ভব হয় । প্রবেশ মূল্যও 
নাট্যালয় অপেক্ষ। ছবিঘরগুলিতে অনেক কম । এত স্থবিধা থাকিতেও, এ 
কথা স্ীকাঁর করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলার 
ছায়াছবিগুলিতে সাহিত্যিক-মর্ধাঙ্গা প্রতিষ্ঠি হইতেছে না । সেগুলি অবান্তর 
ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে মূলাহীন হইয়া পড়িতেছে । অথচ চলচ্চিত্রের প্রতি- 
ভিপি যে নিজস্বরূপের দিক দিয়া! লিখিত সাভিত্যের সমান মর্ধাদ। লাভ করিতে 
পারে, এমন উদাহরণও ছুলভ নয় । 


ভূতীয্ পরিচ্ছেদ 
নাটক 


রঙ্গধঞ্জে অভিনয়ের উপযোগী করিয়! বে সাহিতা রচিত হয়, তাহাই 
সাধারণতঃ নাটক । নাটক চলিষ্ণ মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি, কিস্ত তাহ 
নাট্যাভিনয়ের দ্বারা পরিস্ফুট হয় । সেইজন্য নাটকমাত্রেই দৃশ্ঠকাব্য । আবার 
বহির্জগগতের রূপের ভিতর দরিয়া অন্তর সৌন্দর্যের মহিমা অনুভব করা যায় 
বলিয়া নাটকের অপর নাম রূপক । নাটক কোন বাস্তব ঘটনাকে যথাযথ 
দেখায় না, তাহাকে বড় করিয়া, বিস্তৃত করিয়। দেখায় । কিন্ত কেহ কেহ 
নাটককে জীবনের যথাযথ চিত্র-লিপি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । 
একজন সমালোচকের মতে__600 910৮৮ 01৮ 0152 8500 1771190 
75])700006 ৮109 1071005 ৮. 6170 11101755 70])005070100 গেটে 0765 
701 86৪8 (05901৮6৮:০ ) । আবার আধুনিক স্বপ্রসিদধ নাট্যকার 
(078010193০৮ নাটকের সংজ্ঞ। নিদদেশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন» 
44 00125 18 22056100109 61596 তে) 1709 00500 0101908৮0 18])07 0179 
7026 ০0 2 61762607105 1)000210, 2201805, 4710 যু 2100 701, 98116 
(2 0719 09201007718 7900 600 070". মামষের বুদ্ধির সাহায্যে 
কলাকৌশলের দ্বারা নাটককে বাস্তব করিয়া তোল। নাটকের একটা! 
উদ্দেশ্য বটে, কিন্ত তাহাতেই কি নাটকের সার্থকতা ? কাব্যের ধর্ম 
যেমন কেবলমাত্র ভাব, বস্ত, রীতি বা অলংকার নয়_--কাব্যাতিরিক্ত এক 
অতি-ব্যঞ্জনা ; নাটকের ধর্মও তেমনি কেবলমাত্র অভিনেতা, সাঁজসজ্জ1, 
রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নয়, সেও রসের এক অতি-ব্যঞজন! । সে রস-ব্যঞজন! বুদ্ধি- 
গ্রাহথই হোক বা আবেগময়হই হোক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। 
আসল কথা হইতেছে, নাটক সকল সময়েই গতিশীল, প্রোজ্জল ও প্রসঙ্গ 
হইবে । এই গুণগুলি আসিবে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাতে, ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গে ব/ক্তিত্বের বিরোধিতায়, ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থার সংঘর্ষে এবং হয়তো! 
আরও অনেক প্রকারে । এক এক সময় নাটকে এমন একট! পরম 
মুহর্তের সৃষ্টি হয়, যাহ! অনির্বচনীয় । সেইজন্য নাট্যাভিনয় মানে জটাকজমক 
বহুলোকের সমাবেশ বা! সুদৃশ্য দৃশ্যপট নয় । এগুলি থাকিলে ক্ষতি নাই, 
ন! থাকিলেও নাটকের পক্ষে হানিকর নয়ূ7 


১৬ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা! 


নাটকের ভিত্তি 


নাটক ঠিক জীবনের অন্রকরণ ([001686100) নয় বা! প্রতিচিত্র 
( 70907689115) নয়। নাটক যদি কেবলমাত্র জীবনের অন্ুরূতি 
বা প্রতিচিত্রণ হইত, তাহা! হইলে আনন্দের জন্য অথবা রসোপলন্ধির জন্য 
আমরা নাটক দেখিতাম না । কারণ মুল আদর্শ অপেক্ষা আদর্শানুষায়ী 
গঠিত পদার্থ কখনই ধিক সুন্দর হয় না । জগতের প্রত্যক্ষ চিত্র দেখিয়। 
যেআনন্দ পাওয়। বায়, সে আনন্দ অন্রুত চিত্রের মধ্যে কথনই পাওয়। 
যায় ন।। কিন্তু নাটক ঠিক অন্তঞ্ৃত চিত্র নয় বলিয়া! নাটক দেখিবার 
জন্য আমাদের এত আগ্রহ । আর একট। কথা এই যে, মানব জীবনের 
অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্নার সবটুকু অন্রকরণ করা যায় না। কিছুটা 
গ্রহণ, কিছুটা বর্জন করিতে হয়। ইহা না হইলে কোন জিনিসই সাভিত্য 
হইয়।! ওঠে না। নাটকের মধ্যে এই গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটা আছে বলিয়। 
নাটককে ঠিক অন্তরূত সাহিত্য বলা যায় না । নাটক আমাদের মনকে 
ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাতে উদ্দীপ্ত ( [760530৮৮5 ) করিয়া তোলে । তাহারই 
ফলে মামর! নিজেদেরকে জানিয়া আমাদের আত্মার "অপরিসীম ক্ষমতাকে 
উপলব্ধি করিতে চাই । অনেক স্থলেই আমর! যাভাকে প্রাকৃত বলি 
তাহার অনেকখানিহই আমাদের অপ্রত্যক্ষ থাকে । একটুখানি দেখিতে 
পাইলেই মনে করি যেন সব খানিই দেখিতে পাইলাম । এইজন্য কোন 
মান্চষ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়! একজন যাহাকে বলে দেবত।, আর 
একজন তাহাকেই বলে দানব । এই বৈপরীতা এই কারণেই আসে যে, 
তাহার! যাহ দেখিয়াছে তাভা সম্পূর্ণ দেখা নয়। কোন কিছু সম্পূর্ণভাবে 
দেখিতে হইলে আপনার অন্তরের মধ্যে তাহাকে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি 
করিতে হয় । নাটকের মধ্ো এই উপলব্ধির আনন্দ মশছে বলিয়, নাটক 
আমাদের কাছে এত প্রীতিকর । 


নাটকের ভ্রান্তি 


অভিনয়ক*লে বাস্তবাম্নকৃতি দেখিয়া দর্শকের মন কিঞ্চিৎ তৃণগু হইতে পারে 
বটে, কিন্ত তাহাতে নাট্যকারের কোন স্থষ্টিমূলক কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না । 
আর এ-কথাও ঠিক ঘে, কোন দরশকই অভিনয় দেখিয়! মনে করেন না যে, 
তিনি বঙ্গমঞ্চে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য । তিনি এই কথাই বরং মনে 
করিয়া থাকেন যে, অভিনীত কাহিনীটি সতা বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্ত 
তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক । এই কাল্লনিক ঘটনাটি নাটকে সত্যের সংকেতরূপেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অত্যকে বিতাড়িত করিয়া ইহা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 


নাটক ১৭ 


করে ন!। সেইজন্য সাধারণ জীবনে ঘে ভ্রান্তি বা মায়ার দ্বারা আমর! 
প্রতারিত হই, নাটকের অনভিনয দেখিয়া সেরপ কোন অবস্থার মধ্যে 
আম'দিগকে পড়িতে হয় ন'। নাঁটকের ভ্রান্তি আমাদিগকে সৌন্দ্ষের 
স্বপ্রলোকে পৌছিয়া দেয় । | 
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নাটারস ও কলাবিষ্ভা 


অভিনয়দি দ্বারা উপস্থাপিত আন্তর রসই নাটকের প্রাণ । এক কথায় 
ইহাঁকেই নাট্যরস বলে। নাটক একট ঘটনার সহিত আর একটি ঘটনার 
প্রাণগত বন্ধন দুঢ় করিয়া তোলে । এই বন্ধনের ফলে যে ভাবরসের সৃষ্টি হয়, 
তাহাতেই নাটকীয় সৌন্দধ পরিস্ফুট হয়। অভিনয়কালে অভিনেতা মানব 
জীবনের ঘে বিশেষ ভাবটি উপস্থাপিত করেন, তাহা অভিনেতার স্থ- 
অভিনয়ের ফলে দর্শকের মনে জ্ঞানে আনন্দময় হইয়া ওঠে । দর্শক ও 
অভিনেতা তথন নিজেদের একাত্ম বলিয! মনে করিয়া থাকেন । দলেই একাত্ম 
ব্সাহ্ভৃতি হইতেই নাটকের জন্ম হয়। সেইভন্য নাটকের জগব্জ বস্তবিশ্ব নয়, 
বস্তবিশ্বের অতীত এক সৌন্দধময় মাষালোক । 

নাটকীয় সৌন্দর্য বা নাট্যরস মানব-শবনের একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে 
নিহিত থাকে । নাট্যকার নেপথ্যে থাকিয়া নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখ 
দিয়া সেই ঘটনার বিষয় দর্শকদের নিকট পৌছাইয়া দেন। সেহ নিমিভ 
সমালোচকের! নাটা-সাহিত্যাকে ০০1০0৮15০ 10) ৮1260256075 বা 
বস্তলীন সাহিত্য বলিয়! থাকেন । ইহা নাটকের আর্দকের কথা, ভাবের 
কথা নয়। অনেক সময় নাট্যকারগণ পাত্র-পাত্রীদের কথার সঙ্গে নিজেদের 
ধ্যান-ধারণার বিষয়ও যোগ করিয়। থাকেন । এই আত্মগত রস-কল্পনা নাটকে 
প্রবেশ করিয়া নাটককে অতিতঘাত্রায় কাবাধর্মী করিয়া তোলে । তাহ] ছাড়া 
নাট্যকার নিজেকে অত্যন্ত সজাগ করিয়া! তোলার ফলে, তাহার স্ষ্ট সাহিত্যও 
অনেকটা প্রচারমূলক হইয়া পড়ে । রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে এই 
আত্মলীনতাক্গ প্রাচুর্য থাকায়, সেগুলি, এক বিশেষ শ্রেণীর নাটকের মধ্যে গণ্য 
হইয়া থাকে । আসল কথ! হইতেছে, নাট্যকার নিজের কোন দ্গিনিস 
বাখ্যা করিবার অধিকার রাখেন না, কলা-বিস্তাই তাহার একমাত্র সহায় । 

১। কলাবিষ্ঞা বলিতে নাট্যকারের নৈর্যক্তিকতাকে বুঝানে৷ হইয়াছে । নাটাকার নিজে 
ব্যাখ্য। বা প্রচার না করিয়! বন্তগতভাবে বিষয়কে বিকৃত করিবেন । 

সু 


১৮ নাট্য সাহিত্যের ভূমিক! 


তাভার চরিত্র-স্ষ্টিতে বিশেষ একটা নৈর্যক্তিকতা বর্তমান থাকে । সংসার 
ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চরিত বন প্রবলতর হইয়। ওঠে, তখনই 
তাঁভ। নাটকীয় আখ্যা লাভ করে। নাটক সেই বিশেষ মুহর্ডের ইতিহাস । 
যে-ঘটনা দর্শকের মনে কৌতুহল উদ্দীপন কন্রে না, যে-চরিত্রে নাটকীয় রসের 
অভিব্যক্তি নাই, সে-ঘটনা ও সে চরিত্র দৃশ্যকাব্যের বিষম়ীভূত হইতে পারে না । 


প্রাচ্য ও প্রভীচ্য নাটকে বূসস্থষ্টির আদর্শ 


কোন কোন সমালোচক বলিয়। থাকেন, নাটক রচনায় প্রাচ্যের প্রধানতম 
লক্ষ্য হইতেছে রস এবং প্রতীচোর ঘটনা । কিন্তু সে-কথা আংশিকভাবে সত্য 
. হইলেও» সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, কেবলমাত্র ঘটনার বিবৃতিতেই নাটক 
জমিয়া ওঠে নাঁ। নাটক যেখানে সার্থক হইয়া ওঠে সেখানে বুসস্ষ্টির স্থানও 
কম নয়। এই রীতি ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় দেশের নাট্য-সাহিত্য 
সম্বন্ধে সমাভাবেই প্রযোজ্য ! আধুনিক ইউরোপীয় স্বভাবধর্মী নাটকের 
(80007918910 0718079) মধ্যেও কল্পনা ও কবিত্বের বেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যার। কল্পনা ও কবিত্বকে বদ দিলে জীবনকে পূর্ণভাবে দেখা 
সম্ভব হয় না। জীবনের ভ্রান্তি শষ্টি করিতে তইলে অনাবশ্ঠককে বর্জন 
করিয়া আবশ্যককে গ্রহণ এবং চরিত্র ও ঘটনার স্মম্বর় ঘটাইতে হয়। 
শেকস্পীয়রের রচনায় ঘটন! অপেক্ষা! বূস-মাধুর্য প্রধান। এই রসের প্রাধান্য 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথেরও বৈশিষ্টা । বর্তমানে ইউরোপে ব্বভাবধর্মী 
নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাত্মক নাটক ও (১০৮১৮1091 072170%) সমান ভাবেই 
আদ্ৃত হইতেছে । তবে স্বভাবধর্মী নাটকের প্রভাব ও প্রতাপ সর্বত্রই অধিক । 


আধুনিক বুদ্ধিগ্রোঙ্থ নাটক 


এই আধুনিক স্বভাবধর্মী নাটকের অধিকাংশই বতখানি বুদ্ধিগ্রাহ্া হইয়! 
উঠিতেছে, ততথাঁনি রসময় ভইতেছে না, এইরূপ একটি অভিযোগ প্রায়ই শোন 
যায়। অবশ্য বুদ্ধিগ্রীহ্য হইলেই নাটক যে রসময় হ্য় ন', সে-কথাও ঠিক নয় । 
100 জজ । 021৪0), 11080) (ছ0েজ1]16 32 
17810001202) 00009 7. ০০509 প্রভৃতির নাটক ইহার উদ্দাহরণ । 
তবে বাহারা নাটকের প্রাণ অপেক্ষা কঙ্কালকে বড় করি দেখিতেছেন, 
তাহাদের কথা অবশ্ত স্বতন্ত্র। আধুনিক নাটকগুলি অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকার- 
দের ব্যক্তি পুরুষকে প্রক।শ করিবার" বাহনরূপে গৃহীত হইতেছে । কিন্তু 
নাটকের উদ্দেশ্য নাট্যকারকে প্রকাশ করা নয়, চরিত্রকে প্রকাশ করা । 
তাহা ছাড়া নানা সাম্প্রতিক সমন্যার জটিলতা নাটককে ঘোরালে! করিয়া 
তুলিতেছে। সেইজনা আধুনিক নাটকে মানুষের জীবনকে তেমন ভাসি! 


নাটক ১৯ 


উঠিতে দেখা যাঁয় না, যেমন দেখা যায় বুদ্ধির সাহায্যে নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ । 
কেবলমাত্র লৌকিকতা সম্পাদনই নাটকের ধর্ম নয়, দেখার ভিতর দিয়া না- 
দেখা ভাবরসকেও নাটকে ফুটাহীয়া তুলিতে হয়। “দশরূপকে”র লেখক 
ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলেন, _-“আনন্দ নিশ্তন্দী নাট্যের ফল সাংসারিক জ্ঞানের 
ব্যুৎপত্ভিমাত্র নয় ৷ ধাহারা ইতিহাস প্রভৃতির ম্াষ ইহাকে সাংসারিক জ্ঞানের 
ব্ুৎ্পত্তি মাত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই সব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার | 
রসের আম্বাদ কি তাহা তাঁহারা জানেন না ।” প্রাচীনতার দোহাই দিয়া 
অনেকে হয়তে! বলিবেন যে, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এঁ মত এ যুগে অচল। কিন্ত 
প্রাচীন হইলেই সকল জিনিস অচল হইয়া যায় না। ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাটকের 
চিরজ্ঞন ভাবের কথা বলিয়াছেন, যাহার অপর নাম রস । এই রস সাহিত্য- 
মাত্রেরই 'প্রাণধর্ম । নাটক নদি সাহিতোর অন্তর্গত হয়, তবে নাটকের শ্রেষ্ঠ 
চেষ্টা নিশ্চয় বর্তমানকালের জন্য নয়, চিরকালের জন্য । যাক জ্ঞানের কথা 
তাভা একবার জানিলেই শেষ হইয়। যাঁয়, কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা কখনও 
পুরাতন হয় না। তাই নাটকের প্রধান অবলম্বন ঠিক জ্ঞানের কথা নয়, 
অনেকট। ভাবের কথাও বটে । এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়! এ-যুগের একজন 
স্থপ্রসিদ্ধ নাটা-সমালোচিক বলিয়াছেন, 
“৩ 7005 10006 009 05 88109 000 0চাণাগেজ শো 092179010 
10 7 676 ছড৪ 0 19010. (০ 01.9509 জাতে 81)0710 199 1১00180 6০0 
৮8110 078 51090 072005 0 88011001660]5 11110181025010 6179 
আগে 0671050)15109, 4৯০900107790995 91721990008 270 181 0010716” 
(17010109৮06 101717৯1190), 


নাটক ও জাতীয় জীবন 


জাতীয় ক্ীবনের সহিত নাটকের একটি স্থনিবিড় সম্পর্ক আছে । মানুষের 
ভাব-সাধনার স্থচিস্তিত পথে নাটকের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বুদ্ধি পাইয়াছে। 
সেইজন্য নাটক ব্যক্তিবিশেষের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয় । ইংরেজিতে একটি 
কথা আছে-__4 29600 19 100 105 165 01980৪--অর্থাৎ রঙ্গালয় 
হইতেই জাতির শিক্ষা! ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়। যায় । নাটকে সমগ্র জাতির 
ধ্যান, ধারণা, একজন লেখকের প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া একট] বিশেষ- 
কালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহামুনি ভরতের কথায় বল! বাইতে পারে-_ 
“ত্রলোক্যস্যান্ত সর্বন্ত নাট্যং ভাবান্কীর্তনং”__অর্থাৎ সকলের হৃদয়ভাব 
প্রকাশ করাই: নাটকের উদ্দেশ্য । তিনি আরও বলিয়াছেন,_-“নানা ভাব, 
নানা অবস্থাত্তর এবং নান! লোক চরিত্রের অগ্চকরণ করাই নাটকের উদ্দেশ্য | 
হুঃখার্ত, শ্রমার্ত ও শোকার্ডের পক্ষে নাট্যই বিশ্রামস্থল। নাট্য হইতে ধর্ম 


২০ নাট্য সাহিত্যের ভূমিক। 


ও যশ আহরণ কর! যায়। নাট্য আযমুবুরদ্ধিকর ও বুদ্ধি-বিবর্ধক । নাট্য 
হইতে উপদেশ লাভ করা যায় । এমন জ্ঞান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন 
বিদ্ভা পাই, এমন বল নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম নাই-__যাহা নাট্য 
হইতে পওয়| বায় না।” এক কথায়, নাটক হইতেছে জাতির পরিণত অবস্থার 
এঁতিহাময় আলেখ্য । ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বম্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের 
স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিবাক্তি। আবার ইহাও দেখ! গিয়াছে য, 
জাতির বৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদন। কাটিয়া গেলে চিন্তাণীলতা ও 
দাশনিকতত্বান্রশীলত1 জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্যসাহিত্যের 
উত্স সেখানে শুকাইয়া বায়। ইংরেজি সাহিত্য রোমার্টিক ও 
ভিক্টোরিয়া যুগের অনেক প্রতিভাবান কবি নাটককে ঠিক শ্রীবস্ত করিয়' 
তুলিতে পারেন নাই £ নাটকের মুল রহস্তটি তাহাদের নিকট ধরা দেখ 
নাই। সাহিত্য-রান্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাঁওকন্যা £ এবং 
ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্‌ গোপন শুরে 
লুকান আছে তাহা খু'জিয়া পাওয়া কঠিন”-_(রবীক্রনাথের নাট্যসাহিত্য ) 


নাটক ও রঙ্গমঞ্চ 


নাটক রক্দমঞ্চনিরপেক্ষ হইবে কি, হইবে না-_হহাঁ লইয়াও বহু বাক- 
বিতগ্ডা হইয়া! গিয়'ছে। ফরাসী নাটাকাঁর 71০17০7 দশকদের উৎসাহপূর্ণ 
হাত-তালিকেই নাটকের চরম সার্থকতী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তিনি বলিয়াছিলেন,--৭ন10)08051776 901১0001591 01010115506 6607591- 
0.0791010 011101)00 07 6100 00010205600 02701706, ইভারই প্রতিধবনি 
করিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন,-])৩ 10199 0417077617৭ 
€5010005 ৫018৮ 110. ৮7১ 600 (10170928501 481:150010, 00 1505 1010৬ 0-৭, 
190৮ চ0 0179 105৮, 1১0 8250 0010000৯--৮(মহ00)91), আবার &10য2006 
100 ৯০-এর নাট।-সমালোচন! করিতে গিয়! নিন্বাচ্ছলে বলিয়াছেন-_ 
18]. 90711090010. 50026601000 ৮0 7162 00727690199 7 1)0 90582])1 
[50215 100 +/7160 10৮1 0100 610020৮৮  এই ছুইটি বিরোধী মতের সমাধান 
করিতে হইলে বলা যায় যে, নাটক যখন অভিনয়ের জন্য লিখিত তখন 
রঙ্গমঞ্চের সহিত তাহার একটি অনিবার্ধ যোগ থাকিবেই । অর্থাৎ নাটকের 
কাহিনী এবং চবিত্র-স্থষ্তিতে এমন পারদশেত1 দেখাইতে হইবে ষাহা রঙ্গমঞ্চের 
অভিনয়ের মধ্যে স্থপরিস্ফুট হয়, এবং দর্শকের মনে রঞ্জনে সমর্থ হয়। আবার 
এই অভিনয়-সাফল্যকে নাটকের প্রধান গুণ বলিয়া! ধরিয়া লওয়াও 
চলে নাঃ কারণ এমন দেখা গিয়াছে ষে, কোন নাটক হয়তো তদানীত্তন- 


নাটক ২১ 


কালের নাট্য-দর্শকদের শ্রীতিলাভ করিয়াছে, অথচ সাহিত্য-হিসাবে 
স্বায়িত্বলাভ করে নাই । অনাপক্ষে নাট্য-দর্শকদের ধিক্কার সহা করিয়াও 
সাহিত্য-হিসাবে নাটক যে বীচিয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 
স্থতরাং সেই নাট্যকারের রচনা সার্থক, যিনি তীভার রচনায় সাহিত্য ও 
নাটকীয় রসক্ষ্টির উপাঁদীন একত্র করিতে পারেন। নাটক যাচাই 
করিতে গেলে দেখিতে হইবে নাটকের বিষয় বিন্যাসের মধ্যে দৃশামানতা 
আছে কিনা । বিষয়-বিন্যাস অপেক্ষা দৃশ্য-মানতাঁর প্রাধান্য নাটকের 
পক্ষে অতি প্রয়োজন ; কারণ “ড1910]0 70950762861 15059077612] 
80 00 07:7,007089  (0270.৮ সুতরাং কোন নাটক বিচারের সময় এই 
কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে যে, “। 07070610 আতাুত 1000৭৮ 2817759 
0৩ 10:20:60. 600 2:00720]0 [9010৮ 06 ৬1০--]10/ 1 1015 1১0০৮$০] 
2১100 1007 12৮7 28 6115 695]-0801)0০9%) 


নাটক ও নীতিশিক্ষা 


একজন সমালোচক বলিয়াছেন» __-“100181165 15 016095070776008- 
52 2] 2:078009, .0197020101009%75 15 75800 2 00165881775 200 
211075561010170 91070, এ-কথা। ঠিক যে, আমরা যখন নাটকের অভিনয় 
দেখিতে যাই, তথন নীতিকথা শুনিতে যাই না । আনন্দলাভ করাই আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য থাকে । কিন্ত কোন কোন নাটকে দেখ। যায় যে, নাট্যকার 
স্থপ্রচরভাবে নীতিকথা গুনাইতেছেন বা নাটকের প্রয়োজনের বাইরেও দর্শক- 
দ্িগকে উপদেশ দ্ধিতেছেন । সে-ক্ষেত্রে সেই নাট্যকারের রচনাকে আমর! বড় 
সথষ্টি বলিব না। নীতির উপদেশ শুনিব বলিয়া আমরা নাটকের অভিনয় দেখি 
না বা নাটক পাঠ করি না । তবে এ-কথাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন 
বড় স্ুষ্টিই একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে নী। এখানে 00০৫%],০-এর 
একটি বাণী স্মরণীয়-_-“86 ৪ [১০০৮ 1028 85110 ৪, 800] 8৪ 3011100198৯ 1819 
11)0086209 দদ11] 2155৪ 1১০ 1710721.” সব নাট্যকারের রচনার মধো একটা 
আদর্শ থাকে । জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কাহিনীই একট-ন! একটা 
বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্যই সাহিত্যে নিয়োজিত হয়। নাট্যকার লক্ষ্যে 
হোক, অলক্ষ্যে হোক নাটকের মধ্য দিয়া মানবজীবনের সেই চিরন্তন আদর্শ 
দর্শকের চোখের সাম্নে তুলিয়া ধরেন। তবে সে আদর্শ নাটকের নিজস্ব 
আদর্শকে লঙ্ঘন করিধ! নয়, তাহা এই আদর্শের অঙ্গীভূত । 


নাটকে লোকশিক্ষা 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নাটকের ব্যবহার চিরকাল জগতের সকল দেশেই 
ছিল, এখনও আছে । আমাদের দেশে খত্বিকগণ এক এক দেবতার সজীব 


২২ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা! 


প্রত্ীকরূপে যে সুক্তগুলি গান ও আবৃত্তি করিতেন, তাহ! হইতেই নাটকের 
জন্ম হইয়াছিল । গ্রীসদেশে ব্যাকাস্‌ বা ভায়োনিশাস দেবের পুজা হইতেই 
নাটকের আরম্ভ । ভারতবর্ষ ও গ্রীস দেশের মত জাপানেও নাট্যশিল্প জঙ্ম- 
লাভ করিয়াছে উৎসব ক্রীড়া হইতে । জাপানে আজও “এনিয়ো” উৎসবে 
নৃত্য-গীতের প্রাচুর্ন লক্ষ্য করা যাঁয়। এখনও মন্দিরে মন্দিরে কাগুরী নৃত্য 
রহিয়াছে । ূ 

কাব্যের সাহায্যে ছড়! কাটিয়। নিজেদের বক্তব্য বিষয়কে প্রচার করার 
চেষ্টা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যাষ । আমাদের দেশে তর্জা, বেউড, 
আখড়াই, কবিগান, পীচালী, ঝুমুরগান ও কখকথার সাহায্যে গান ও উত্তর- 
প্রত্যুত্তর দিয়া লোকরঞ্জনের চেষ্টা বরাবরই ছিল। আজিও এই উপাকে 
লোকশিক্ষার চেষ্ট। একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই । তবে ভবিষ্কতে হয়তো! 
যাইবে । এই সকল নৃত্যগীত হইতেই বাংল! দেশে বাত্রাভিনয়ের ত্তষ্টি 
হয়। যাত্রারও মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পৌরাণিক কাহিনীর সাহাব্যে ধর্মশিক্ষা 
দেওয়া । 

বর্তমানে ধর্মের জয় অধর্মের পরাঁজয়ঃ__ এইরূপ কোন উপদেশ নাটকে 
থাকে না বটে, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে নাটককে লোকশিক্ষার বাঁহনরূপে 
ব্যবহার কর! হইতেছে । 

“ম্যাক্স্থইনি জাতীয়শিক্ষার জন্য জাতীয় নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা 

করেন, জাতীয় নাটকের প্রচার করিয়া সোভিয়েট রাসিয়ার “মস্কো আট 

থিয়েটার” এখন প্রধান জাতীয় শিক্ষা নিকেতন । আমাদের দেশেও 

একদিন . জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এইরূপ শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইয়াছিল 1.. 

বুদ্ধদেব* নাটক অভিনয় দেখিয়া অনেকে বলি বন্ধ করিয়াছিলেন, 

“বলিদান? অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী-হৃদয় পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে 

বাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, “সিরাজদৌল্লা? “মিরকালিম” প্প্রতাপাদিত্য? 

'রাণাপ্রতাপ? দেখিয়া অনেকে বাংলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল”_- 

(গিরিশচন্দ্র শ্রীহেমেন্রনাথ দাশগুপ্ত ) 

বর্তমানে নাটককে ষুদ্ধ ও রাষ্্ীনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্ঠে প্রয়োগ 
কর! হইতেছে । কিছুদিন পুবে জনগণের সাহস ও ধৈর্য বুদ্ধি করিবার জন্য 
যুদ্ধ সম্পকিত নানাপ্রকার বিষয় লইয়৷ লিখিত নাটক রঙ্গমঞ্চ 'ও সিনেমায় 
অভিনীত হইতেছিল। সম্প্রতি রেডিও ভ্যান, গ্রামোফোন ও বেতার-বার্তার 
সাহায্যে এইবপ প্রচারমূলক কাধ বিস্তার করিবার স্থব্যবস্থা হইয়াছে । শ্রমিক 
সংঘ, মহিল-সমিতি, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নানাপ্রকার দলগত আদর্শসমত্থিত 
নাটকও মাঝে মাঝে অভিনীত হইতে দেখা যায় । এই দকল অভিনয়ের দ্বারা 
দেশের লোকশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাঞক্ে। 


চতুর্থ পরিচ্ছে্ 


নাটকের আম্িক ব। শিপ্প-রীণি 


নাটক বিচারকালে নাটকের আঙ্গিক বা শিল্পরীতির একট! বিশেষ মূল্য 
দেওয়া হয়। এই শিল্পরীতি শিথিল হইলে কোন নাটকই প্রথম শ্রেণীর বলিষা 
গণ্য হয় না। সাহিত্য রচন! করিবার পক্ষে বেমন একটা নিয়ম ব' ব্যাকরণ 
আছে, নাটকের বেলায় এই শিল্পরীতিই 0:9০07109) তাহার ব্যাকরণ । 
এই ব্যাকরণ অধিগত হইলে তবেই যে কোন নাট্যকার নাটক রচনায় 
সিদ্ধিলাভ করেন । এখানে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য- 
স্ষ্টির মূলে তাহার ব্যাকরণই যেমন সবস্ব নয়, নাটক-স্থষ্টির বেলাম্বও 
ঠিক তাই । সাহিত্য ও ব্যাকরণ পরম্পর “মন সন্বন্বযুত্ত্গ নাটক ও তাহার 
আঙ্গিক তেমনই পরস্পর সম্থন্ধবুক্ত । একের সাহাধ্য ব্যাতিরেকে আর একটি 
পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। 


(ক) নাটকের চারটি অঙ্গ 


নাটকের প্রধান অঙ্গ চারটি _-কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ । 
নাট্যকার অভিনেতার জন্য এমন কতকগুলি কথার স্থষ্টি করেন, যাহার সাহায্যে 
অভিনেতার তাহাদ্িগের গৃহীত চরিত্রকে স্থন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলেন । 
যখন সেই কথাগুলিকে একত্র করিয়া একটি কাহিনীর ভিতর দিয়! দেখা! হয়, 
তখন তাহার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্ত ফুটিয়া ওঠে । এই সামঞ্জস্তই নাটকের 
পক্ষে একটি আবশ্যকীয় বিষয় । কাহিনী চরিত্রগুলির প্রয়োজনয়ীত! ঘোষণা 
করে, চরিত্রগুলি কাহিনীকে প্রকাশ করে, উপবুক্ত ঘটনা-সমাবেশে চরিত্র 
ও কাহিনী মূর্ত হইয়া ওঠে । আবার সংলাপ চরিত্রকে মুখর করিয়া তোলে । 


১। কাহিনী 


471560009 বলিয়াছেন, একখানি ভাল নাটকের পক্ষে একটি স্থবিস্স্ত 
কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন ।৯ একথানি ছবিতে রেখার যে মূল্য, একখানি 
নাটকের পক্ষে কাহিনীরও অনেকট? সেই মূল্য। কিন্তু এই কাহিনীর 
ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে চলে না', ঘটনাগুলির মধ্যে একট! পারস্পরিক যোগ 


১। একাধিক কাহিনীও নাটকে থাকিতে পারে । সেখানে. গৌণ কাহিনীকে শাখাকাহিনী 
ঘা উপকাহিনী বল! হয় । 


২৪ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


থাক। নিতান্ত আবশ্যক | নাটকের ঘটনা এমন করিয়া সাজান উচিত, যাহাতে 
নাটকের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি এক হইয়া! মিলিয়া যায় । ভাল নাটক- 
মাত্রেই এইরূপ একটি সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় । এই স্থুসঙ্গতি লাভ 
করিয়াই প্রথম শ্রেণীর নাটকগুলি নৃতন শক্তি লাভ করে । এই নৃতন শক্তি, 
বা গতি নানা খণ্ড অভিব্যক্ির ভিতর দিয়! এক অখণ্ড পরিণতিতে গিয়। 
পৌছায় । এই অথগ্ড পরিণতিতেই নাটকের সার্থকতা । ভাল নাট্যকারের! 
পারস্পরিক ক্রিষা-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভাবী পরিণতির বাজটিকে ধীরে 
ধীরে অগ্রসর করাইয়া! দেন। পথিবীর যেকোন শ্রেষ্ট নাট্যকারের রচনা 
আলোচন। করিলেই এ কথা মহজেই বোঝা বায়। 

অনেক নাটক আছে, বাহ। পড়িলেই মনে হয় তে, তাহাতে বুঝি কোন 
কাহিনী নাই । আপাতরুষ্টিতে তাভা মনে হইলেও, কাহিনী নাই এমন কোন 
নাটকই হইতে পারে না । কথোপকথনের মধ্য দিয়া গল্প বলাই নাটকের 
কাঁভ। তবে কোন নাটকে গল্প বেণী থাকে, কোনটিতে কম । এই গল্প 
বলার ক্ষেত্রে উপন্গাসিক ও নাট্যকারের মধো মিল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কিন্ত 'গপন্যাঁসিকের গল্প বলার বে স্বাধীনতা আছে, নট্যকারের তাহা নাই । 
উপন্যাস এক জায়গা বসিয়া পড়িয়া শেষ না করিলেও চলিতে পারে, কিন্ত 
নাটাভিনয় একট বিশেষ স্থানে বসিয়া বিশেষ সময়ের মধ্যে দেখিয়া শেষ 
করিতে হয়। স্রতরাং নাট্যকারের পক্ষে কাহিনী সংক্ষেপ করা একান্ত 
প্রয়োজন । একটি বিস্তৃত কাহিনীর অনাবশ্টক ঘটন' ও চরিত্রগুলি বাদ দিয়া 
কেবলমাজ মত্যাবশ্যক ঘটন' ও চরিন্রগুলি লইয়! নাট্যকারকে কাহিনী 
সাজাইতে ভয় । কাহিনী সাজাইবার সময় নাট্যক'রকে রঙ্গমঞ্জের দিকেও 
সবিশেষ দষ্টি রাখিতে হয । 'উপন্তাসিক ভাষার দ্বারা যে পারিপাশ্বিক 
অবস্থার বর্ণনা দিয়া থাকেন, নাট্যকারকে সে দিকে দষ্টি দিতে হয় না। কারণ 
রঙ্গমঞ্চের দ্রশ্ঠপট» সাজসজ্জা সে অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে । তথাপি 
উপন্টাসিক 'অপেক্ষী নাট্যকাবের কাধ ধিক আয়াসসাধ্য । একটি কাহিনীর 
নকল অবান্তর অংশ বাদ দিয়া সেই কাহিনীকে নানা ক্রিয়া ও ছন্দে 
গতিশীল" করিয়া তোলা নাট্যকারের কাজ । এ কাজ যে বিশেষ কষ্টসাধ্য 
তাহ সহজেই অন্মেয । . 

বর্তমানে নাটকের প্ররূতি ও আদশ অনেক বদলাইয়া গিয়াছে । এই 
আঙ্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের নিয়ম-কাশনও কিছু কিছু ভিন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে । সেইভন্য আধুনিক নাটকে পূর্বাপেক্ষা অধিক বস্ত-সংক্ষেপ 
দুষ্ট তয় । শেকমপীয়রের সময় পঞ্চান্কের মধ্যে বে ক।চিনী বিবৃত হইত, তাহা 
এখন তিন অঙ্ক বাঁ 'একাঙ্কের মধ্যে গ্রথিত হইতেছে । ইহার কারণ তখনকার 
জীবনধারা 'ও সমস্তা এখন পরিবর্তন লাঙ কতব্বিয়াছে। 


নাটকের আঙ্গিক ব। শিল্প-রীতি ২৫ 


“শেকসপীয়রের সময়ের যে ছন্দ-সংঘাতঃ যে উদ্দাম প্রবৃতিব প্রবলত ১ ফে 
উচ্চ স্তরে বাধা হৃদয়তস্্রী ছিল, আধুনিককালে তাহার তীব্রতা অনেক 
হাস হইয়া আসিয়াছে; আজকাল জীবনের ছুঃখজাল, জীবনসমস্যার 
সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃহু স্থুরে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন 
ট্রাজিডির বীরত্বপূর্ণঃ অলংকার বহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা 
অর্থনীন কোলাভলের মতই ধ্বনিত হয়-_“$161). 11610 17710271076, 
01)01561) ৮0০ 010.8 286 5010)6.৮ বর্তমান জীবনের চরম মুহর্তগুলি 
(০88৫) শেকসপীয়রের যুগের সহিত এক নয় । সুতরাং এই অবস্থার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্ররূতি ও আদর্শ 
বপাস্তরিত হইতেছে ।”--( ববীন্দ্রনাথের নাট্য-সাভিত্য- ডক্টর শ্রীকুমার 
বন্দোপাধ্যায় ) 


২। চক্িত্র 


অনেকে কাহিনী অপেক্ষা নাটকীয় চরিত্রকে অধিক মূল্যবান্‌ বলিয়া প্রচার 
করিয়াছে । 477) 071৮008] টোন 9609১, 12010610020 8৪100265000 
৭100)0 1) 201 217001৮শেশ [00785006100 04৮50011767 06 07887280607, 
€171চ77250607152861018 1ল 65115 10100210075028] 20015961105 219000156 
51) 629০ ৮7655006895 0201)5 012102619 ০210. 70170985012) । বিভিন্ন 
চরিত্রই নাটকীয় কাহিনীকে গতিশীল করিয়া থাকে । সেইজন্ত নাটকে 
চবিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নাটকের কাহিনী নাট্যকারেরা 
নাটকীয় চরিত্রের কথপোকথন এবং তাহাদের কার্ধ দিয়াই বিবৃত করির! 
থাকেন। নাট্যকার ওপন্তাসিকের মত স্বাধীনভাবে কোন কথাই বলিতে 
পারেন না । নাটকীয় ক্রিয়া ও ছন্দের অধীনে চকিত্রগুলি পরিচালিত হয় 
তাই 01285570775 বালয়াছেন, “4 01:20090156 জআ])0 1906 1718 00100 
91) 01097006019 170560250 0 10217917710 01087৮0৮0ানি 010 010৮ 001017715 5, 
৩৯0017080 100196200,7 

এখানেও নানা মুনির নানা মত দেখা যাইতেছে । এখানে আর এক 
জনের মত উদ্ধত করিতেছি । তাহার মতে গল্পই বলুন, ঘটনাই বলুন, আর 
ঘ্বাত-প্রতিঘাতই বলুন--চরিত্র হইতেছে এ সকলের বাহন । ০০ 8.0. 
7)01067)0 270. 32086100 37) 0102002) ০ 210) 218108৭ 1০12660 €9 
087-90667, 90121028615915% 017110191):2700 101211700119000,9]”--- 
(76025 4002 009৪). কিন্ত এই চরিত্রের হষ্টি ব্যাপারে নাট্যকাঁরকে 
অতি সন্তর্পণে কলম ধরিতে হয় । নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে 
সম্পূর্ণতা দান করিতে যে কয়টি চরিত্রের প্রয়োজন হয় এবং সেই সকল চরিত্রের 


২৬ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


জীবন-প্রবাহের যতটুকু অংশ নাটকের পক্ষে অপরিহার্য, শুধু সেইটুকু অংশই 
নাট্যকার দর্শকদিগকে উপহার দিয়া থাকেন। তাহার বাহিরে ধাইবার 
উপায় তাহার নাই । 

কিন্তু ুপন্তাঁসিকের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক । সেইজন্য কোন উপন্তাসের 
নাট্যরূপ গঠনের কালে অনেক পরিচিত চরিত্র বাদ পড়িয়। যায়, আবার 
নাটকীয় ঘটনার সন্ধিগুলি জুড়িবার সময় ছু*একটি অপরিচিত মুখকেও 
আহ্বান করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন নাটকথানি ইহ'র একটি 
উজ্জ্বল দ্টাস্ত । “রাঁজধি” উপন্ত(স হইতে “বিসর্জনে”র কাহিনীটি সংগৃহীত 
হইয়াছে ; কিন্তু রাজধির সকল চরিত্রই বিসর্জনে স্থান পায় নাই ; আবার 
বিসর্জনে, এমন চরিত্র আছে যাহ। রাঁজধিতে নাই । গোবিন্দমমাণিক্য, নক্ষত্র- 
রায়, রঘুপতি ও জয়সিংহ এই কয়টি চরিত্র রাজি ও বিসর্জনে আছে; কি 
গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাদপাল বিসর্জনের মধ্যে কবির নূতন স্ষা্টি। 
উপন্টসিক ও নাট্যকারের পক্ষে চরিত্র কষ্টি অনিবাধ ব্যাপার হইলেও চরিত্র 
সষ্টির পথ উভয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন ।২ 

917819817১7 অনেকগুলি এঁতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। ইতি- 
হাস হইতে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহার রচিত নাটক 
গুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। মানব-বিশ্বের এঁতিহাসিক 
চরিত্রগুলিকে তিনি আপনার আন্তররসে পরিপুষ্ট ও বিস্থারিত করিয়াছেন । 
তাহাদিগের মুখে যে সংলাপ দিয়াছেন, তাহাদিগকে ঘটনাপুঞ্জের যে আবর্তের 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদের স্বকীয়তা পরিশ্ফুট হইয়াছে। 
শেক্স্পীয়রের নাটকগুলি যে আমাদের ভাল লাগে, তাহার কারণ নাটকের 
গল্লাংশ নয় ; নাটকান্তগত বিচিত্র নর-নারীর সুখ-ছুঃখ-বিমথিত অনবদ্য চরিত্র- 
গুলিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 

শেকসপীয়রের নাটক রানার অন্করণে বাঙ্‌ল। দেশে অনেকেই নাটক 

রচনা করিয়াছেন । শেকসপীয়রের চন্রিত স্ষ্টির আদর্শ বাঙলার অনেক 
নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায় । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, দ্বিজেন্্রলাল, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ শেকস্পীয়রের অন্করণে খ্রতিহাসিক নাটক লিখিয়া যশস্বী 
হইয়াছেন । জ্যোতিবিন্ত্রনীথের কু চরিত্রশুলি অতিমাত্রায় দেশাব্ম- 
বোধের অন্তপ্রেরণ। ও ভাবাতিবেগের আ'তিশয্যে ভাসমান । তাই আট 


২। নাটকের চরিত্রে ্বন্থ থাকিবে । বহিষ্বন্থ ও অন্তুদথন্যুক্ত চরিত্রই নাটকের চিত্র । 
ইহার মধ্যে আবার অর্তসংঘাতযুক্ত চর্রিত্রই নাটকের উৎকৃষ্ট নাট্যিক চরিত্র । যথা, হ্যামলেট, 
ম্যাকবেখ, মিসেস আরভিঙ, নূরজাহান, সাজাহান, জয়সিংহ প্রভৃতি । ছ্বন্বহীন চরিব্রও নাটকে 
থাকে, তাদের সাধারণত টাইপ (৮3৮০) চরিত্র বলা হয়! যেমন, ইরাগো, ফলষ্টাক' তোরাপ, 
করিমচাচ। প্রভৃতি । ঘটনা এবং অন্ত ছন্দে চরিত্রের ব্কাশ ও পরিণতি ঘটিবে। 


নাটকের আঙ্গিক বা শিল্প-রীতি ২৭ 


হিসাবে সেগুলি ব্যর্থ হইয়াছে । ঘ্বিজেন্জ্রলালের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে 
উজ্জল, কিন্তু সেগুলি রসস্থপ্টির বিচারে শেকন্পীয়রের অনেক নিয়ে। 
শেকসপীয়রের চরিত্র-ক্িতে মানস-আদর্শ প্রধান হইলেও সেগুলির 
স্বকীয়ত! ও বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুপ্র হয় নাই। কিন্তু ্বিজেন্রলালের চরিত্রগুলি 
সবই যেন একই প্রকারের । িজেন্দ্রলালের আত্মকেক্িক মনোধর্ম মনুস্থত্ব 
বিকাশের দিকে যতটা সচেতন, বৈশিষ্ট্য হষ্টির দিকে ততটা নয়। তাই 
চাঁণক্য, সাজাহান, নূরজাহান, শক্তসিংহ প্রভৃতির ষ রূপ ফুটিয়াছে, তাহা! 
তাহাদিগের স্বধন্মে ততখানি হয় নাই, বতথানি হইয়াছে দ্বিজেন্্রলালের 
ষনোধর্সে । তবু একথা স্বীকার করিতে হয় যে, ছ্িজেন্রুলালের চরিব্র-স্থ্টিতে 
অসামান্ততা থাকিলেও, কোনপ্রকাঁর অস্বাভাবিকতা! নাই । ক্ষীরোদপ্রসাদ 
এতিহাসিক চরিত্র-স্ট্টিতে দ্বিজেন্ত্রলাল অপেক্ষা অধিক পারদর্শা। তাহার 
চরিত্রগুলিতে মাহমা থাঁকিলেও বাক্তিত্বের আলোক কিডুই কম নাই। 
প্রভাপাদিত্য, আলমগীর তাহার প্রমাণ । 

সামাজিক চরিত্র-স্ট্টিতে দ"নবন্ধুর €জাড়া মেলে না। স্টাহার “সধবার 
একাদশী”্র নিমাদ, কাঞ্চন ও ঘটিরাম সাহিত্যের দরবারে এখনও উঁচু আসন 
দখল করিয়। রহিয়াছে । তাহার “নীলদর্পণ” সাময়িক বিক্ষোভের বনিয়াদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক কল্যাণের দিক্‌ হইতে ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকিতে 
পারে, াকন্ত চরিত্র-স্থ্টি ও ঘটনা-বিষ্তাসের দিক হইতে ইহার তেমন মূল্য 
নাই । ধর্মমূলক ও পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সবার 
চাইতে বেশি । গিরিশচন্দ্রের জনা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি এখনও ধর্মরসপিপাস্থ 
দশকবুন্দকে যথেষ্ট ম্মানন্দ দিয়া থাকে । হাশ্যরসাত্মক চকিত্র-স্থাষটিতে অসৃত- 
লাল অনবস্ধ । অযৃতলালের “চাটুজ্যেবাড়জ্যে”র চাটুজ্যে ও বাঁড়,জ্যে থাস 
দখলের নিতাই ও ঠাকুরদা, “বিবাহ-বিভ্রাটে*র নন্দ ও মি: সিং প্রভৃতি 
চরিত্র হাস্যরসে সমুজ্ল । 

রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-স্ষ্টিতে কোন প্রকার গতানগতিকতা নাই । তাহার 
অধিকাংশ চবিত্রই ভাবাজ্মক । “চিত্রাঙ্গদা”? পৌরাণিক ও বিসর্জন 
রতিহাসিক কাহিনী লইয়া লিখিত হইলেও» সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্র- 
নাথের কবি-বূপটি প্রকাশিত হইয়াছে । ডাঁকঘর, রক্তকরবী, রাজা, 
অচলয়াতন, মুক্তধার', ফাস্তনী, শারদোৎসব প্রভৃতির মধ্যে যে চরিত্রগুলি 
আছে, সেগুলি দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ । এই সকল চরিত্র চিরন্তনতার 
রসে অভিষিক্ত বলিয়া, এ-গুলি বস্ত সংসারের প্রতিরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে 
পারে নাই । তবে বৈকুষ্ঠের খাতার “বৈকুষ্ঠ* শেষরক্ষার “গদাই? চিরকুমার 
সভার “অক্ষয়” সহজ স্বাভাবিক মাছষ। 'তাহার! নিজেদের স্থখছুঃখের, 
দন্ব-সংঘাতের সরল পথ ধরিয়া! পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে । 
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৩। ঘটনা-সমাবেশ 

নাটকের একটি বৈশিষ্টা হইতেছে, চরিত্রগুলিকে কয়েকটি বাছাই করা 
স্থানে সংস্তাপিত করিতে হয়। নাটকীয় কাহিনীর সমস্ত উপাদান এই 
বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপিত চরিত্রের ভাবণের মধ্য দিয়া ফুটাইয়! তুলিতে 
হয়। এইখানেই উপন্যাসের কাহিনী রচনার সঙ্গে নাটকের কাহিনী রচনার 
প্রভেদ লক্ষ্য কর। বায়। (লেখক হে কাহিনী উপন্তাসে বিস্তৃত করিয়৷ বলিতে 
পারেন, নাটকে তিনি তাভ! পারেন না । নাটকে লেখক কথা বলেন না, 
কথা বলে তাহার হই-চরিত্র । সেই চরিত্রগুলি আবার পাঠকের ব! দর্শকে 
চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দেখ! দিয়াই কথা বলে। নাট্যকার জীবন্ত 
মাকে এক একটা বিশেষ অবস্থা ও স্থানের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রদর্শন 
করেন, কিস্থ উপন্াঁসিক জীবন্ত মানঘের পরিবর্তে যে-কোন মানবের কাহিনী 
শোনান । এইজন্য উপন্তাস রচনায় লেখকের যে স্বাধীনতা থাকে, নাটকেও 
বেলায় তাহা থাকে না । 

কিন্ু এই ঘটন।-সমাবেশের স্থানগুলি পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলে 
না।. একটির সঙ্গে আর একটির রর সম্বন্ধ থাকে । ইহাকেই বলে 
নাটকীয় সামঞ্জস্য । কোন নাটকে নাটকীয় সামগ্রস্য না থাকিলে, সে নাটক 
সার্থক হইয়! ওঠে না ।৩ নাটককে সাধারণত (107717১9970 4 বলা তয়, 
কারণ নাটকে ভাষণকে ফুটাইয়া তুলিতে হয় উচ্চারণ, অভিনয় এবং ভীব- 
ভঙীর দ্বার।। তাহ ছাড়া রঙ্গাধ্যক্ষের একটা কর্তব্য আছে । তিনি নান। 
প্রকার মনোরম সংজপোষাঁক ও দ্রশ্যাবলীর দ্বারা অভিনেয় বিষয়বস্তরটিকে 
সবজনের প্রীতিকর করিয়া তোলেন । সেইজন্তা বলা চলে যে, “70 97870% 
হলি, (10৫া66াা€িত হয (৭6৮ ই চা) জি11017 010 2৮ গোও 170 20৮0] 
200 1) 5৮86 মাগো 20107001150 60 [60005 08০ 6০৮৮] 
₹116৮৮. (৬৮ 07:85£010) এই 109] ৮6শ.-ই নাটকেব পক্ষে সবচেষে বড় 
কথা । অভিনষফ ব্যাপারে নাটকে ঘেমন সামঞ্জন্যের প্রয়োজন, রচন।- 
বিষয়েও দেহ কথা প্রযৌজা । এই সীমঞ্জস্ত নিভর করে সুনিপুণভাবে ঘটন।- 
সংস্থাপনের উপর । কিন্তু একাজ আতি কঠিন ব্যাপার । উপন্তাসে যেমন 
পাতর-পীত্রীকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে মিনিটে মিনিটে লইয়! যাওয়া যায়, 
নাটকে তাঠা সম্ভব নয় | নাটকের পক্ষে ক্ষণে ক্ষণে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে পাত্র- 
85 লইয়৷ যাওয়া এবং সইর্বপভ!বে ঘটনা সাজান একেবারেই অসম্ভব | 


৩) এই সম্বন্ধে  এরিকটল বা বলিয়াছেন, “০ 11] 10070008 চ501902] 05 ৮0৩ 
1১16 72575161601 9001977. পারম্পষহীন কোনে! স্বাভাবিক ঘটমার স্থান নাটকে বাই । 
নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাগুলির নিবিড় ষোগনুত্র খাকিবে ! নাটকের 
পর্সিণতিতে চমকপ্রদ বা অস্বাভাবিক কোনে ঘটনার সমাবেশ থাকিবে না । 


নাটকের আঙ্গিক বা শিল্প-রীতি ২৯. 


অথচ বাঙলা নাটকে এরূপ উদ্ধাহরণের অভাব নীই। জোতিরিন্্নাখ 
ঠাকুরের “অশ্রমতী? নাটকের চতুর্থ অস্কে ১৭টি দৃশ্ঠট আছে । বাঙলা নাটক 
ধুজিলে এরূপ উদ্দাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইবে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন,“যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে 
দৃশ্পট ওঠানে। নামানোর ছেলেমাচষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ 
বাস্ব সত্যকেও এ বিদ্রপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয় ।” 

উপযুক্তভাবে ঘটনা-সমাবেশ করিতে ন! পারায় যে কত বাঙলা! নাটক 
নই হইয়াছে, তাহার ইযভ নাই । জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 'অশ্রমতী” নাটকের 
কথাই ধর! বাক । নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিলেই প্রথমেই চোখে পড়ে 
“17010151576 15 67710000008)00515 ৮ 11 (2 5 6170 8010 ০01 1019 
10৩ 1 :0001001)-7 পড়িয়! মনে ভয় ঘে, এই নাটকের বিষয় বস্তু হইবে 
হলদিঘাটের যুদ্ধব_রাজপুতানার (গারবস্থ্ধ রাণা প্রভাপসিংহের অবিনশ্বর 
কীতিকাভিনী | প্রথম অঙ্গে সেই ঘটনা অতি নিপুণতার সহিত বিরুত 
হইয়াছে । প্রতাপ মাঁনসিংহের সহিত সামাজিকভাবে একত্র ভোজন না 
করায় দাঁনসিংত বখন বলিলেন-_প্রাণা প্রতাপসিংহ ': তোমার যদি 
অহংকার চর্ণ করতে না পারি তে আমার নাম মানসিংহ নয়?” এখানেই 
নাটকীয় সংঘর্ষের স্ত্রপাত হইল । ইনার ফলে হল্দিঘাটের যুজ । এই যুদ্ধের 
সমাপ্ধ ভইয়াছে প্রথম অঙ্কে । এই বিষক্টিকে বিস্তৃত করিয়! লিখিলেই তো৷ 
একথানি উত্কই পঞ্চাঙ্কের নাটক হইতে পারিত এবং নাটকের মর্শাদাঁও রক্ষিত 
হইত। কিন্তু অশ্রমর্তী ও ফোলমের অবান্র প্রণয়-কাহিনী বইথানিকে 
ভারাক্রান্ম করিয়াছে । লেখক ইহার একট! ব্যাখ্যাও দিয়াছেন । তাহার 
মনের মধ্যে শুধু দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার ইচ্ছ' ছিল না, প্ররুত অগ্ুরাগ 
হইলে তান হিন্দু-মুসলমান পাত্র-পাত্রীর মিলনের পক্ষপাতীও ছিলেন, এবং 
সেইজন্য তিনি রাণ! প্রতাপের এক কল্লিত কন্যার সঙ্গে রাণ' গ্রভাপের চিরশক্র 
মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিমের সহিত মিলন কল্পনা 
করিয়াছিলেন । ভাবের দিক দিয় ইহী ভাল হইলেও, আদর্শের দিক দিয়া 
কি ইহ! সমীচীন হইয়াছে? রাণ। প্রতীপকে ছাড়িয়া এ বিষয়ে তিনি অন্য 
কোন কাহিনী লইয়া আর একখানি নাটক লিখিলেতো ভাল করিতেন । 
এক কথায় বল! যায়, নাটকখানি যাহ! হইতে পাঁরিত তাহা হয় নাই। অথচ 
জ্যাতিরিজ্্রনাথের নাট্ট্য-প্রত্তিভা ছিল না সে কথাতোৌ বলা চলে না। 
তিনি শক্তিমান লেখক ছিলেন তাহার হাতে কোন কোন নাটকতো। 
বেশ উত্রাইয়া গিয়াছে । কাহিনীর সুসঙ্গত কল্পনা ও উপযুক্ত ঘটনা- 
সমাবেশ করিতে পারিলে, এ নাটকখানিও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিত সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 


৩৬ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 


৪। জঅংলাপ 

সংল[পও নাট্যকষ্টির পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ । কিন্তু যেকোন 
সংলাপ বা কথোপকথন হইলেই যে রচন! নাটক হইয়া ওঠে, তাহা নয়। 
“তোমার নাম কি ?”-“আমার নাম রাম”--এরপ কথাবার্তায় নাটকীয় ভাব 
প্রকাশ পায় না, উহাকে নাটকও বল বায় না । পাত্র-পাত্রীগণের কথা- 
বার্তার সময় তাহাঁদিগের পরস্পরের মনে যদি বিকার ([77695308৮10)) উতৎপন্ 
না হয়, তাভী হইলে সে কথাবার্ত। নাটকের যোগ্য হয় না । এই বিকারের 
চেউ সংলাপের সাহায্যে দর্শকদের মনে পৌছিলে, সেখানেও তরঙ্গের সষ্টি 
করে । এইরূপে অভিনেতী, ও দর্শকের মনের যেগাযোগে নাটকের জন্ম 
হয়। নাটকীয় ভাষণের ভাল-মন্দের ওপর চরিত্রগুলির শক্তি নির্ভর করে। 
যে চরিত্র সমাজের থে শুরের লোক, তাঁহার মুখে ঠিক সেইরূপ কথাবার্তা দিতে 
হয়। একটি গ্রাম্যলোকের মুখে দশনের বড় বড় কথ দিলে যেমন বেমানান 
হয়, আবার রাঁজ। বা অভিজাত রাজপুরুষের মুখে গ্রামা কথাবার্তা দিলেও 
তেমনি বেমানান হয়। এইরূপ বেমানান সংলাপের দু্টান্ত বাঙলা নাট্য- 
সাহিত্যে বিরল নয়। 

নাট্য শাস্সে আছে “নাট্যক'র এইরূপ কোশল ও নিপুণতার সচিত 
নাট্োল্িখিত ব্যক্তিগণের কথাবার্তা রচন করিয়া দিবেন বে, তাহা যেন 
চরিএের প্রকৃতি অন্ঠষায়ী ভয় ॥ পাত্র-পাত্রীদের নীম মনে রহিয়াছে, অথচ 
ব্যক্তি লক্ষ্য নাই, এইব্প স্কলে অবস্কতাগত কথোপকথন শুনিয়া! যদি ব্যক্তিগ্রহ 
না হয়, তবে সেটা ভাষার দোষ বা দৈন্ত মনে করিতে হইবে । পাত্র-পাত্রীর 
কথা শুনিয়। ব্যক্তিগ্রহ-ন!টকের একটি প্রধান অঙ্গ 1” 

একখানি নাটকেপ্প পক্ষে চরিত্রের প্রতি অগ্যাষী ভাষণের যেমন 
প্রয়োজন, আবার অতিভাষণও- তেমনি ভাল নয়। এককালে ছিল যখন 
রঙগ্গমঞ্চে দাড়াইয় বড় বড় বক্তৃত। দে'ওয়া অভিনেতার পক্ষে নিন্দার কথা ছিল 
না, কিন্ত আভ্কের ধিনে তাহ! অবশ্ত নিন্দনীয় । সময়ের লঙ্দে সঙ্গে মানুষের 
রুচিও বদলাইয়! গিয়াছে । পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যে সাধারণ কথাবার্তা হয 
তাভাতে প্রত্যেক চরিত্র আপন-আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে । পাত্র-পাতীর 
সংযত কথাবার্তী নান! ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটককে একটি চরম পরি- 
ণতির দিকে লইযা যায় । সেইজন্য নাটকের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর বাজে কথা 
কহিবার অবসর নাই । 

নাট্যকারের নিজ মন্তব্য প্রকাশের বাহনই হইতেছে নাটকীয় সংলাপ। 
ইংরেজিতে সংলাপের প্রকার ভেদ আছে ; ইংরেজির ন্যায় সংস্কৃত অলংকার 
শাস্তেও এই প্রকারভেদ লক্ষ্য কর যায়। পাত্রাস্তরের শ্রবণের অযোগ্যরূশে 
যে নাটকীয় বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকে "্গতোক্তিঃ (9০120055 ) বলে। 


নাটকের আঙ্গিক বা শিল্প-রীতি ৩১ 


উপস্থিত সকল পাত্রের শ্রবণযোগ্য বাকোর নাম প্পরকাশ? (750988802, ) 
অপর পাত্রের নিকট হইতে ফিরিয়া যে রহস্থ বস্ত প্রকাশ কর! হয়» তাহা “অব- 
বারিত” ( 7):801990 )। অন্য পাত্রকে শ্রচ্ছাদনপূর্বক একজনের নিকট 
অপরের বাক্য প্রয়োগের নাম “জনাস্তিক* (4819০) 1 রঙ্গমঞ্চের ভিতর 
হইতে চীৎকার করিয়। যে কথা উপস্থিত নাটকীয় চরিকগুলিকে শুনান হয়, 
তাহাকে নেপথ্যভাষণ+ (৮ 9860 077) 26112) বলে। 

বর্তমানে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তব কথাবাতাকেই নাটকের বিচারকালে বিশেষ 
মূল্য দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে রচিত নাউকে আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ ভাষা 
প্রয়োগের রীতি ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সহ্বোধনের মধ্যে *“নাঁথ+ প্রত 
“আর্ধপুত্র* “জীবনস্বামী' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল । প্রাচীন ভারতের রাজ- 
পরিবেশ নাটবকীষ বিষয়বস্ত ছল বলিয়1, এইরূপ সম্বোধন সম্ভব হইত । এখন 
আর এরপ সম্বোধন বা ভাষ। কোন নাটকেই চলেনা । নাটকের ভাষ! 
স্থন্দর হইলে, নাটকীয রসবস্ত্রও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে । 

বর্তমানে নাটকে ম্গতোক্তির স্থান নাই । একলা দাড়াইয়। দ্র ভাষণের 
দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিলে চরিত্র স্বাভাবিকত্ব নষ্ট ভয়। নাটকের 
কথাবার্তার মধ্যে বাদ-প্রতিবাঁদ না থাকিলে, সে কথখাবার্ড: নাটকের যোগ্য 
হয় না । ৃঁ 

নাটকের শ্রন্দর ভাষ! মান্ধের হদয়ের ব্যথ।» মান, অভিমান, আনন্দ 
প্রস্ততি বিচিত্র সংঘাতের বভিমুখী প্রকাশ (10276898088) | নাট্যকার এই 
ভাষার সাহাঁষোই মাতষের জীবনের একটা বিশেষ মহুর্তের কাহিনী রচনা 
করেন। আবার এই নাটকীয় ভাষা! স্ুুনিপুণ নাট্যকারের হাতে পড়িলে 
ছন্দে-গানে, চিত্রে-বৈচিত্র্যে অভিনব হইয়। ওঠে । সেইজন্য নাটকের হৃদয়- 
গ্রাহী ভাষাকে হুষ্টি (€০01012) বলা ভয় । 

বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাবা প্রয়োগের রীতি দেখা 
দেখা যায় । “কমেডি'-জাতীয় নাটকের ভাবা গছ্য বা গগ্যাত্মক। প্ট্রাজিডি'র 
সঙ্গে হদয়াবেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়। প্্ীজিডি*র ভাষা! পদ্য, পদ্যাত্মক 
ব। গছা-পছ্য মিশ্রিত । পছ্যে রচিত বাঙ্ল! নাটকে সাধারণতঃ হান্তয-রসাত্মক 
দৃশ্টে গছ বসানর নিয়ম আছে । তেকস্পীয়র, রবীন্রনাথ, গিরিশচন্ত্রঃ ছ্বিজেন্্- 
লাল প্রভৃতির রচিত অনেক নাটকে এই মিশ্র-ীতির সন্ধান মেলে। 
আধুনিককালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয়ে নাটক রচনার আদর্শ আর নাই। 
আধুনিক অধিকাংশ নাটকই গগ্যে লেখ! হুইয়! থাকে । 

মাইকেল মধুসুদন গছযে নাটক লেখার পক্ষপাতী ছিলেন।* তিনি 


৪। মধুন্দন অমিত্রা্গর ছন্দে গ্রথিত সংলাপকেই নাটকের যথার্থ সংলাপ বলিক্না ষনে 
করিতেন । তবে অগিত্রাক্ষার ছন্দের শ্রচলন না হওয়া পর্বস্ত তিনি গছাসংলাপ ব্যবহার করাই যুক্তি 


যুক্ত ভাবিয়াছিলেন । 


৩২ নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা! 


কষ্ণকুমারী নাটক” লিখিবার সময় একখানি পত্রে নে কথা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র তাহার নাট্যরচনাঁর প্রথমধুগে বলিয়াছিলেন-_ 
“ছন্দে কথ। নাটকের উপযোগী” এবং সেই নিমিত্ত তিনি “গেরিণী ছন্দের 
প্রচর্পন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে গগছ্যভাবা পরিপুষ্টি লাভ করিলে, 
তিনি পন্ঠ ছাড়িয়া গছেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
বুঝিয়াছিলেন, পছ্ভের ঝংকার গগছ্যে দেওয়া যায়, কিন্ত গছ্র স্বাধীনতা ও 
স্বেচ্ছাগতি পছ্যে নাই । নাটক অভিনীত হয় বলিয়া উক্তিগুলি যত 
স্বাভাবিক হয় ততই ভাল | সেজন্ই প্রথমদিকে তিনি পছ্যে কয়েকখানি নাটৰ 
লিখিলেও পরে অধিকাংশ নাটক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন । 

কিন্ত এখনও কোন কোন সমালোচক মনে করিয়া থাকেন বে, ভবিস্ত ভে 
পদ্য আবার নাটকের ভাষারূপে ফিরিয়া আসবে । বরঙমানের পগ্ভাত্মক ভাষ। 
বড়ই সাহিত্যর্েষ! হইয়! পড়িয়াছে, তাই নাটকীয় ভাষণের পক্ষে তাহা একে- 
বারেই উপযুক্ত নয়। এই ভাষা আবার নবরূপে ফিব্রিয়। আসিয়া নাটক ও 
নাট্যালয়কে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। 


খে) গঠনকোৌশল 


কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ এবং সংলাপ--এগুলি নাটকের প্রধান 
উপাদান । কিন্ত এই উপাদানগুলি থ।কিলেই যে, যে-কোন কথে। পকথনমূলক 
ব্চনা নাটক হইয়। উঠিবে, এমন “কান কথা নাই । এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি 
একত্র গ্রথিত হইয়। নাট্টাভিনয়কা'লে বদি তাহা দর্শকদের মনে এক ভাবরসের 
স্ষষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তবেই তাভাকে নাটক ধলা বাইতে পারে । এই 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সমষ্টিগতভাবে রসস্ত করিয়া তুলিবার নাট্যশাস্ত্রসম্মত 
কয়েকটি নিয়ম জ্াছে । তাভাকেই নাটবের গঠন কৌশল বলে। 


১। সংঘাত, গতি ও চমগকারিত্ব 


নাটকীয় রস-হ্ষ্টির প্রধান লক্ষণ তিনটি--সংঘাত, গতি ও চম২কারত্ব । 
নাটকীয় পাত্র-পাতএ্রীর মধ্যে ঘে মানসিক ছন্দ থাঁকে, তাহাই নাটকে ঘটনার 
সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকীয় ক্রিয়া ও অন্রদ্বন্দবের ফলে এই যে 
সংঘাত (001110%8 সৃষ্টি হয়, হহহি ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের গতিবেগ 
(&০.101-এ) নাটকীয় 'অবশ্তন্তাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়। দর্শকের 
মনে এক অভ্ভতপুব চমতকারিত্ব বা আনন্দ রসের (1)75777860 ৪81)78০ বা 
[0০€11)0৫) কৃষ্টি করিয়। থাকে । নাটকে সংঘাত না থাকিলে গতি থাকে 
না, আবার গতি না থাকিলে কোন চমতকারিত্ব থাকে না; সুতরাং এহ 
তিনের সমঘ্বয়েই নাটকের সার্থকতা । 


নাটকের আঙ্গিক ব। শিল্প-রীতি ৩৩ 


সংঘাতের প্রকারভেদ ছইটি-__অন্তমু খী (018০৮) এবং বহিমুর্ধী (08০:)। 
চরিত্রের সঙ্গে চারত্রের, মনের সঙ্গে মনের এবং ব্যক্তির সঙ্গে পারিপাশ্থিক 
অবস্থার বা কোন অদৃশ্যশক্তির ঘন্দের যে ফল বাহক ক্রিয়ার ছার! প্রকাশিত 
হয়, তাহাকেই বহিমুর্থী সংঘর্ষ বলে । প্রাচীন গ্রীকনাটকে ইহা! খুব বেশি দেখা 
বাইত। এলিজাবেথীয় যুগ হইতে অন্তমুধী সংঘর্ষের স্বব্রপাত। অভ্তমুর্ধী 
সংঘর্ষে অন্তরের আলোড়ন ঘযতথানি থাকে, বাহক ক্রিয়ার সাহায্যে তাহার 
প্রকাশ ততথানি থাকে ন।' | এই অস্তমুধী সংঘর্ষ বহিমু'খী সংঘর্ষের সহিত তাঁল 
রাখিয়া চলে, কখনো উভয়ে একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া! ট্রাজিডির রস ও মাধুষ কৃষ্টি 
করে । কিন্তু শেষে অস্তমু্ধী সংঘধই প্রাধান্ত লাভ করে । নান বিরুদ্ধ শক্তির 
আবর্তনে ভ্রীজিডিতে সহান্রভূতি এবং ভয় (9165 ৪170. 600) এবং কমেডিতে 
হাসির সন্ধান পাওয়া যায়। 


২। নাটকের স্তর-বিভাগ 


নাটক যখন নাট্যকলার অজ্ঞর্গত, তখন ইহা ঘে কোন প্রকারে গ্রথিত 
হইলেই চলে না। ইহার রচনা করিবার একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
আছে । নাট্যকারকে সকল সময়েই রচন1-পদ্ধতির শাসন মানিয়! চলিতে 
হয়। এদেশে ও বিদেশে যে সকল উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইয়াছে, সে-গুলির 
মধ্যে নাটক রচনার একই পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে । নাটকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রবৃত্তি বা স্বার্থের যে সংঘর্ষ দেখ যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহার এক পক্ষ সং ও 
অপর পক্ষ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । সতের জয় দেখান অনেক নাটকের 
উদ্দেশ্য থাকে । নাটকে গোঁড়া হইতে শেষ পষস্ত নাটকীয় কাহিনী-বিষ্কাসের 
বিশিষ্ট পদ্ধতিটি পালন করিতে হয় । ছুইটি বিপরীশত শক্তির একটির উত্থান ও 
অপরটির পতন, নানা ঘাঁতি-প্রতিঘাঁত ও বাধার মধ্য দিয়া সুচিত হয় । শেষে 
ঘখন একটি শক্তি প্রবল হয়, তখন নাটকীয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে । 
সকল নাটকেরই একটি সংঘর্ষ হইতে স্ব্রপাত হয়, এবং সেই সংঘর্ষ একটি 
পরিণতিতে পৌছিলে নাটকমাত্রেই সম্পূর্ণতা লাভ করে । 

ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রের মতে এই ক্রম-পরিণতির ঘে পাঁচটি স্তর আছে 
তাহা এইরূপ-_ং€১) [000500006108), 175169] 11501000৮ 0৮ 82502091769 
অর্থাৎ সংঘর্ষের স্কত্রপাত 2 ৫) [05106 2০50018 0 6০061) 06 8506101) 01 
090201911090807)- অর্থীৎ সংঘর্ষ তীব্র, ফলাফল অনিশ্চিত; (৩) 011105%, 
08938 02 6000010% 9০5০৮--অর্থাৎ, একটি শক্তি প্রবল ; (৪) 911878 
2০0101. :0 2980101001) 01: 3.910000.277)97৮-- অর্থাৎ প্রবল শক্তির 
জয় ঘোবণ। ;। (৫) 98698090185 ০: 90550198038 অর্থাৎ সংঘর্ষের 
অব্পান । া | 


৮ 


৪ নাট্য-সাহিত্যের ভভূমিক1 


নাটকের ক্রম-পরিণতিকে একটি [5757010-এর সহিত তুলনী। করিয়া 
বিচার করিবার রীতি আছে। ০৮৮৪৪ এই পদ্ধতির প্রবর্তক । 
কিন্ত বর্তমানে ইহার নান! পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটি 
বিশেষ ধার। নিক্পের নক্মাশুলিতে প্রদপিত হইল । 


(১) গ্‌ 
ছা 
খ 
ক্রু ৬ 
(২) গা 
্ঘ 
০] 
ফু ৬ 
(২১) ছা 
ঘ 
হাঁ 
নু ঙ 


[ ১নং নক্মা---ক 17609006100 খল [31510680100 গল্ 
€1370950 ঘ লু 172101116 80010105 ডল 0862506010056,- এই 05276 
801707) কখনও অতি ক্রুত উঠিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া যায়, আবার কখনও 
অতি ধীরে উঠিয়। জ্ত নামিয়া যাষ। ২৯নং ও ৩নং নক্সায় তাহাই দেখান 
হইয়াছে । ] 

শেকস্পীযরের সকল নাটকই পঞ্চাঙ্ক পরিমিত এবং তাহাতে এই পীচটি 
বিভাগের সন্সিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক নাট্যকারদের রচনা 
তিন অঙ্ক বা চার অঙ্কের হইলেও সংঘষের এই পাঁচটি শুর তিন 
বা চার অঙ্কের মধ্যে স্ুনিপুণভাবে বিস্তষ্ত হইয়াছে দেখা যায়। এমন 
কি একাক্ক নাটকের মধ্যেও নাটকীয় রস-সষ্টির এই উখান-পতন লক্ষ্য 
করা যায়। ৃ 

ইংরেজির ম্যায় সংস্কতেও নাটকীয় রস-বিকাশের পাচটি স্তত্ব আছে । এই 
শাচটি স্তরের নাম পঞ্চসন্ধি । সংস্কৃতি অলংকার-শাঙ্পের মতে--প্নাটকং 
'খ্য1তবৃত্তং স্ডাঁৎ পঞ্চসন্ধি-সমদ্িতম্” অর্থাৎ নাটকে একটি প্রখ্যাতবংশের বীত্তি- 


নাটকের আক্রিক বা শিল্প-বীতি ৩৫ 


'কাহিনী বশিত হইবে এবং নাটক (১) মুখ (২) প্রতিমুখ (৩) গড 
(8) বিমর্ষ (৫) উপসংহৃতি _এই পঞ্চসন্ধি সমস্িত হইবে | প্রথম স্তরে বীজ 
বপন ও ঘটনার উৎপত্তি; দ্বিতীয়ে বিষয়াস্তর-স্চনা ও প্রতিকূল অবস্থার 
অবতরণ! ; তুতীয়ে অনুকুল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ ; চতুর্ধে বিদ্বসমা'গম ও 
'অতিক্রম ; পঞ্চমে পরিণাম ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পঞ্চসন্ধি 
সন্গিবেশের রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে প্রা একই প্রকারের । সংস্কৃত 
নাটক পাঁচ হইতে দশ অঙ্ক পধন্ত হয়। তাঁভাতে পঙ্কসন্ধি শ্বেচ্ছামত 
সন্নিবেশিত থাকে । 


৩। অঙ্ক ও দৃশ্ট-বিভাগ 

নাটককে নানা 'ক্ষে ও দৃশ্তে খণ্ডিত করিয়া! সাঙ্তানোর নিয়ম আছে । 
প্রত্যেক অস্ক সম্পূর্ণ নাট্যাংশের এক একটি বিচ্ছিন্ন অংশ, কিন্ত প্রত্যেক অঙ্ক 
স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ । যে-বিষয়টি অঙ্কের গোড়াতে উপস্থাপিত হয়ঃ তাহার 
সমাপ্তি অঙ্কের শেষে লক্ষা করা যায়। কয়েকটি গতাঙ্কে বা দৃশ্যে আবার 
অঙ্কের এই পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক অঙ্ক আবার মূল নাটকীয় গতি 
ও পরিণতি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। নাট্যকার এই খণ্ডিত অন্কগুলির মধ্যে 
একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ স্তাপন করিয়া দেন। প্রায়ই অঙ্কের শেষে পাত্র- 
পাত্রীদের ভাষণের মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত থাকে, যে ইঙ্গিতের পুনরুখাপনেই 
নৃতন অস্কের স্বত্রপাত্র হয় । নাটককে শ্রইরূপে থণ্ডিত করিবার প্রথা কেবল- 
মাত্র নাট্যরস-বিকাশের জন্যই আসে নাই, "অভিনয়ের নানাপ্রকার প্রচেষ্টা 
হইতেও আসিয়াছে । অভিনয়কালে নানা বাস্তব ও বিচিত্র দৃষ্টের সংস্থাপনের 
নিমিত্তও সম্পূর্ণ ন'টককে অঙ্ক ও দৃশ্টে ভাগ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন 
হইয়াছে । তাই দেখ! হায় বে, গ্রীকদের সময়ের তিন অস্ক নাটক রোমীয় 
নাটাকার “সনেকের হাতে গিয়া পাচ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে । হোরেস 
তাহার নাট্যস্থত্রে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, “নাটককে পাচ অক্কের করিতেই 
হইবে__ইহার কম ধা বেশি হইলে চলিবে না।” এই আদর্শ এলিজাবেণীক্স 
যুগ হইতে সুরু হইযাঁ অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত ইংলণ্ডে অস্ত হইয়াছে । কিন্তু 
ক্লাসিক নাট্যকারদের মত এঁলিজাবেণীয় যুগের নাট্যকাররা স্থান, কাল ও 
ঘটন[র প্রক্য মানেন: নাই । তীহারা নাটকের প্রশ্বর্য বিস্তারের নিমিত্ত 
নাটকের এক্যনীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন । নাটকীয় ঘটনার এই প্রাচুর্য নাটককে 
নান। অঙ্কে ও দৃশ্টে বিভক্ত করিবার প্রেরণা যোগাইয়াঁছে। 

বাড়লা নাটকেও অঙ্ক ও দৃশ্ত বিভাগ দেখা যায়, এবং ইহাতে দৃশ্য ও 
গর্ভাঙ্ক একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে | সংস্কৃত অলংকার-শাঙ্তে গর্ভাঙ্কের 


«| এজন্য ত্ জাতীয় নাটককে রোমাপ্টিক নাটক বলা হইয়। থাকে | 


৩৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


অন্য অর্থ আছে । রামনারায়ণ তর্করত্র তাহার “নব নাটক? ও “রুকিিণীহরণ 
নাটক”-এ ইংরেজি নাটক-রচয়িতাদের অনুকরণে গরভাঙ্ক প্রয়োগ করিয়াছেন 
দেখিয়!, রামগতি শ্ঠায়রত্ব রামনারায়ণের নাট্য সমালোচনার কালে তাহার 
যথেঈ নিন্দা! করিয়াছেন । মাইকেলের নাটক-সমালোচনার উপলক্ষেও ব্নাম- 
গতি এর একই কথার পুনরুল্লেথ করিয়া বলিয়াছেন__ 
“এক্ষণে দেখিতে পাওয়। যায় থে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে 
প্রথম গভাঙ্ক “ছিতীয় গভাঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরন্ত করিয়াছেন । 
আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়া দেখিলাম যে সেইগুলি সেই দেই অঙ্কের অবান্তর 
ভাগ । কিন্ত আমাদের বিবেচনায় ক সকল, গগরভীঙ্ক” শব্দঘারা নিদিইঈ 
হওয়া উচিত নহে । কারণ সংস্কত আলংকারিকর! “গভাঙ্ক” শব্দের 
অন্তরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন--সাহিত্য-দপণকার লেখেশ 
যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলো্পর্তি সমেত যে, 
অপর এক স্ক প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকেই গর্তাঙ্ক বল! যায় । এতছুক্তলক্ষণ 
গতাঙ্কের সভিত এক্ষণকার নাটক রচঢয়িতাঁদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয় 
না।”--(বাঙড লা ভাষা! ও বাল! পাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব_ রামগতি 
হায়রত্ ) 


৪। নাটকের এক্যনীতি 


প্রাটীনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকের সংগঠনে তিনটি এ্রকানীতির অন্রসরণ 
করিতেন । এই তিনটি প্রক্যনীতি--স্তানের এক্য (077 01 1)10৫) কালের 
্রক্য (008115৮1111) এবং ঘটনার এঁকা (70016500610) 1৬ 


৬। স্থান ত্রকা বলিতে বোঝায় যে নাটকের ঘটনা একটিমাত্র স্বানে সংঘটিত হইবে । যেমন 
*টেমপেস্ট" নাটকে সমগ্র ঘটনা নিন দ্বীপ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । “পক্তকরবী” নাটকে সমগ্র ঘটনা 
“বক্ষপুরীতে' ঘটিয়াছে। 

সময় প্রক্য সম্বন্ধে আরিস্টটল বলিয়াছেন যে ট্র্যাজেডি যেহেতু দৃষ্ধকাব্য দেই হেতু তার কাল 
সীম! যতদুর সম্ভব স্যের একটিমাত্র আবতন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে । 

ঘটন! প্রকা সন্বন্ধে আরিস্টটল বলিয়াছেন, *5০ 0১০ 019৮ 100177% 21) 1002086101 01 
20101017, হাসা 1220)15060170 2৮915072500 0855 ৪, 18016” অর্থাৎ নাটকে একটিমাত্র 
ঘটনাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে । উপকাহিনী বাঁ শাখাকাহিনী ঘটন। শ্রকোর পরিপন্থী: 
অবশ্ঠ আরিস্টটল কথিত একক ঘটনা! বলিতে একটি ঘটন1 না বুঝিয়া একধী বিভিন্ন ঘটনাকেও 
বুঝিতে হইবে । এই দিক হইতে ঘটনা ক্য বলিতে ভাব এক্যকেও বুঝিতে হইবে । 

ত্রয়ী ক্রক্ষা বাধলে কি বোঝায় সে সপ্ঘন্ধে আলোচক বইলু ক্ুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, “4466 
00০ ৪0740 1)0 0৫010791060 1০ ৮110 00 0 & ০০ ০0091910160 80101), /1810]) 69865 
01০ 10 01076 ৪১০0৮, 11) ৯০ ৫9"? 

নাটকের ত্রয়ী প্রক্য একটি কৃত্রিম বিধান । এই বার প্রাচীনকালেও নাটাকারেরা আক্ষরিক 
ভাবে মানেননাই | 


নাটকের আঙ্গিক বা শিল্প-রীতি ৩৭ 


$7086০ট1) কেবলমাত্র সময়ের ব্রক্যের কথা বলিয়াছেন, অন্ত ছুইটি সম্বন্ধে 
নীরব | প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও স্থান, কাল ও ঘটনার ্রক্য নাই । সংস্কৃত 
নাটকের ঘটনাবলী বহুকালবাপী ও বহু স্কানে সংঘটিত হইত! দ্বাদশবর্ষব্যাপী 
ঘটনাবলী ভবভূতির “মহাবীর চরিতে' সন্গিবেশিত হইয়াছে । ইংরেজি 
সাহিত্যে 'মধ্যযগের" ০০-০%৪৪?০ নাটকে এই স্থান, কাল ও ঘটনার এক্য 
'দখা যায় । 1০০-০18851 নাটক সম্বন্ধে বল! হইয়াছে _“],66 61)৩ ৪6589 
1) 00051])1০0 00 61)০ ০100. 195 2২ 5118606 001001)156০0. 2061070) ড1)101 
11:68 01209 1) 29. 81906, 11) টোঃ0 00৮%.৮ এই এ্রকানীতি 1)খে। 
শ008090-4 দেখা যায় 2 কিন্ত ৭1790:550০৮:6--7706 বাসা এবং 0079 
(02070651506 গোল ভিন্ন সর্বত্রই কেবলমাত্র আঁখ্যানবস্তর এক্যকেই মানিয়া 
লইয়াছেন । তাহার ক দৃশ্ঠ(বলী এক “দশ ভইতে অপর এক দেশে, এক কাল 
হইতে অপর এক কালে চলিয়া গিয়াছে । গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেম্ত্রলাল রায় 
প্রভৃতি ্রক্যনীতির বিষয়ে 217%15:5])92-এর পদাঁভিসরণ করিয়াছেন । 
70010 1367066 ও 7001700)0-এর লেখ আধুনিক ন!টক 21119860505 
বাহান্ন বংসরের ঘটনা লইয়! গঠিত । ইহাতে কালের শ্রকা না থাকিলেও 
ঘটনার সাদৃশ্যমানতা ও স্থানের প্রক্য আছে। একটি পরিবারের তিন পুরুষের 
কাহিনী তিনটি অঙ্কে একই স্থানে সুন্দরভাবে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । 
ব।বনার্ড শ” তাভার 7320৮ 00 18101109911, নাটকে পাচটি খণ্ডে পাচখানি 
নাটক গ্রথিত করিয়াছেন । প্রাগোতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়! 
ভবিষ্যতে মানব কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহারই একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
তিনি ইহাতে রচনা করিয়াছেন । ১ম খণ্ডের সময় বলা হইয়াছে শ্রীঃ পুঃ 
৪০০৪3 ২য় থণ্ড ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ; ৩য় খণ্ড ২১৭০ শ্রীষ্টান্ধ ; ৪র্থ খণ্ড ৩০০০ 
্রীষ্টাব্দ ; ৫ম থণ্ড ৩০৯২০ খ্রীষ্টাব্ব ! এত দীঘ সময় লইয়! নাটক রচনার প্রয়াস 
আর কেহ করেন নাই । ইহাকে নাটক না বলিয়া নাটকাকারে ইতিহাস 
বলিলে বোধহয় অন্যায় হয় না । আধুনিক নাট্যকারগণ ঘটনার ব্রক্যকেই 
নাটকের পক্ষে অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচন। করিয়া থাকেন । 107১9৫:9-এর 
01951001178 13077190 এবং 291218-এর 07700955110 ইহার উজ্জ্রপ 
দুটা । 


(গ) একাস্ষিকা 


নাটকের আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্বে পঞ্চাহ্বের মধ্যে 
ষে নাটকীয় ঘটনার স্থান সংকুলান হইত, এখন তাহ তিন অঙ্ক বা একাক্কের 
মধ্যে হইতেছে । ইহার কারণ বোধহয় এই যে, পূর্বে মান্ষের যে জীবন-সমস্তা 
ছিল, আজ তাত! ক্রমেই বদলাইয়া বাইতেছে। তাই আধুনিক নাটকের 


৩৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
আরুতি ও প্ররূতিও পরিবর্তন লাভ করিতেছে । ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলিয়াছেন, 
“ভাষার কবিত্বময় উচ্ছাস ও অলংকার-স্কীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে 
আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া! প্রতিদিনের গে সংকুচিত 
হইতেছে । আবার এই আরুতি-পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক নাটকের 
প্ররতি-পরিবর্তনও ঘটিতেছে । এই অন্তদৃষ্টির যুগে মানষ বাহিরের বিস্ময় 
হইতে দৃষ্টি সংহত করিয়! অন্তরের গভীরতর রহস্ত্ের দিকে প্রেরণ 
করিতেছে । বাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহশ্তের সংকেত 
ও ইঙ্গিত স্ব্টতর হইয়া! উঠিতেছে ।”- -( রবীন্জনাথের নাট্য-সাঁহিত্য ) 
বন্তমানে পঞ্চাঙ্ক নাটক তিন অঙ্ক বা একাঙ্ষের আধারে লিখিত হইলেও, 
পূর্বে বে একাঙ্ক নাটিক ছিল ন', তাহা নহ্বে। অনেকের ধারণ! একাঙ্ক নাটিকা। 
বিংশ-শতাব্দীর কৃষ্টি । কিন্ত প্রাটীন গ্রীসদেশে একাঞ্ককার প্রচলন ছিল । 
মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্যে থে 1৬1550075, 111770065 10155116553 
[1700110 [১1:58-এর কথা শোনা যায়, 'স-লি সবই একাঙ্কে সমাপ্ত । ১৩৪২ 
শ্ীষ্টান্দে যখন নীতিবাগিশদের দ্বার। ইংলগ্ডে ন.ট্যাভিনয় বন্ধ হইয়! যায়, তখন 
ত্রাম্মীন অভিনেতার" [)7115 নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় 
করিত । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে সখের দলের অভিনয়ার্থ অনেকগুলি 
একাস্ক নাটিক1 লেখা হয । সেগুলি প্রধানতঃ হান্তরসাত্মক কাহিনী লইয়া! রচিত । 
বিংশ-শতাব্বীতে ইংলগ্ড ও আমেরিকায় একাঙ্ক নাটিক1 নূতন পদ্ধতিতে লেখ 
স্থকু হইয়াছে এবং ইত মূল্যবান সাহিত্য বলিয়। স্বীরূত হইয়াছে । বর্তমানে 
দেশের সুবিখ্যাত বঙ্গালয়ে এবং অভিজাতদিগের সামাজিক বৈঠকে ইহা সাদরে 
অভিনীত হইতেছে । ইহা ট্রাজিডি বা কমেডি যে-কোন শ্রেণীর হইতে পারে । 
এখন বনু বিখ্যাত লেখক একাঙ্কষিকা! লিখিয়' খ্যাতি লাভ করিতেছেন । 
একটি বিশেষ ভাব, সমাজের কোন বিশেষ সমশ্তা, কিংবা কোন বিশেষ 
চরিত্রের যে শভীরতর দিক আছে, তাহাই প্রতিফলিত করিয়া! একাঙ্কিক। 
লিখিত হইতেছে । একাঙ্কিক! স্ল-পরিধিবিশিষ্ট একটি ঘটন!-সংস্থানের 
মধ্যে পরিকল্পিত হয় এবং এহ ক্ষদ্র পরিবেশের মধো ইহার চরম পরিণতি 
দেখান হয়। 
ইংরেজিতে 9০077) 0819৬0৮, (0100৭ চক, এ... এড, 
410 ০5৪৭, &.1 48. 1811010০ প্রভৃতি একাঙ্কষিকা লিখিয়া বশ অঞ্জন 
করিয়াছেন । বিখ্যাত খ্রতিহসিক ব্যক্তিদের জীবনের কোন উজ্জ্বল 
ঘটনা লইয়াও ইংরেজিতে কয়েকখানি একাঙ্কিকা লিখিত হইয়াছে__ 
যেমন, [010118560111-এর ও 01115071 আড9 180 0০1011০0110) [0 [30ঘ্য1)- 
এর /1101505 ০৮1০7 4811706) ট0শ25-এর 11076012811) 


প্রভাত । 


নাটকের আঙ্গিক ব! শিল্প-রীতি ৩৯ 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একাক্ষিকার উল্লেখ দেখ! যায় । বাঙলায়ও ইহ' 
কিছু কিছু লেখার চেষ্টা হইয়াছে । শুধু এক অঙ্কের নাটক হইলেই একাক্কিকা 
হয় না, অথব1 একাক্ষিকা ঠিক পঞ্চমাঙ্ক নাটকের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। একটি 
বিশেষ মুহূর্তে গভীর ভাবোদ্দীপক একটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিহ্যুত্-গতিতে নাটকীয় 
চরম পরিণতি দেখান একাক্ষিকার উদ্দেশ্য । সুতরাং বাঙলায় যে-সব নাটক 
একাক্ষিক! বলিয়া চলিতেছে, তন্মধ্যে ক়খানি প্রকৃত একাক্ষিকা তাহা ভাবিবার 
বিষয় । বাঁঙলাদেশে একাক্কে রচিত হাস্তরসাত্মক প্রহসন অনেকগুলি আছে, 
কিন্তু সেগুলি ঠিক একাক্কিকা নয় । একাঙ্ষিকার বাধন, সৌন্দর্য ও? কৌতুহল 
সেগুলির মধ্যে নাই | গিরিশ চন্দ্র ঘোষের “প্রহ্থলাদ-চরিত্র' “বুষকেতু” পৌরাণিক 
একাঙ্ক নাটক । কিন্ত এ ছুইখানির কল।-কৌশলও প্রশংসনীয় নয় । স্বীয় 
সতীশচক্র ঘটক ও স্ব্গীষ স্কুমার রায় চৌধুরীর একাক্ষিক! নাটকগুলি গভীর 
না ভইলেও হান্তোজ্জল । শ্রীমম্মঘ রায়ের একাক্কিগুলি মন্দ নয । আধুনিক 
লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ একাঙ্কিকা লিখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। শ্রাপরিমল 
গোস্বামী, শ্রীধামিনী মোহন কর, শ্রীবুদ্ধদেব বনু, শ্রীঅচিস্থ্যকুমার সেনগুপ্ত, 
শ্রীশবরাম চক্রবর্তী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বস্থ, শীপ্রবোধ মজুমদার এবং আরও 
অনেকেই একাক্ষিকা লিখিযাছেন । ইহাদের মধ্যে প্রবোধবাবুর “শুভঘাজ।, 
এবং শিবরামবাবুর "চাকার তলায়, ও “ওর! যখন জাগবে” উল্লেখযোগ্য রচন! । 
শ্ীঅচিস্ত্য সেনগুপ্তের “নতুন তারা” নামক গ্রন্থের একান্ক পরিমিত নাটিকা গুলি 
বিশেষ প্রশংসার যোগ্য | 

অনেকে বলেন, অ'মাদের দেশে নাটক লিখিবার উপকরণ নাই । কিন্ত 
সে-কথা সত্য নয়। বর্তমানে ছুভিক্ষের আওতায় পড়িয়া নিরন্, বুকুক্ষু, 
উৎপীড়িত মান্ষ যে-সব পথে-ঘাটে ঘ্ুরিয় বেড়াইতে দেখ যায়, তাহারা কি 
নাটকের উপকরণ নয়? তাহা! ছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজের ছুঃখও কি কম? 
দরিদ্র কেরাণী, নিঃসহায় বিধব!, কর্মজীন শিক্ষিত যুবক, সহায়-সম্বলহীন 
অবিবাহিত! কুমারী ইহারা! কি নাটকের বিষয় নয়? অভাব উপকরণের নয়, 
অভাব যাহা তাহা লেখকের । দেশে শক্তিশালী লেখক থাকিলে ইহাদের 
মধ্যে কেহই উপেক্ষিত হইতে পারিত ন! । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নাটকের বিষয়বন্ত 


নাটকের বিষয়বস্তু নানাপ্রকারের হইয়া থাকে_যথা! পৌরাণিক, 
প্রতিহাসিক, সামাজিক ও কল্পনাশ্রয়ী । রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভাতি 
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে কাঠিনী সংগ্রহ করিয়া যে পকল নাটক লিখিত হয়, 
তাভাই পৌরাণিক নাটক | খ্রতিষ্ভাসিক নাটকের উপাদ্দান ইতিহাস হইতে, 
সামাজিক নাটকের উপাদ।ন সমাজ হইতে এবং কল্পনাশ্রয়ী নাটকের উপাদান 
দেশগ্রচলিত গল্প বা লেখকের সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনী হইতে সংগৃহীত তইয়া 
গাকে । বিষয়বস্তর এই বিভাগ মোটামুটিভাবে ধর! যাইতে পারে, কারণ 
অনেক সময় দেখা যায় বে, এ্রতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে সমাজচিত্র বা সামাজিক 
কাহিনীর মধ্যেও কাল্পনিক ঘটনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে । সুতরাং নিছক এবং 
সুস্পষ্ট বিভাগ কোন কিছুরই হইতে পারে না, একের সঙ্গে অন্তের যোগ 
থাকিবেই। 


১। পৌরাণিক নাটক 


উনবিংশ শতকের মাঝখান থেকেই বাঙলা ভাষায় পৌরাণিক নাটক লেখ।র 
স্ত্রপাত হয় । ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তারা্টাদ শীকদারের “ভদ্রাজুন” নাটকই 
বোধহয় বাঙল। ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক | ইহার পরে 
আরও অনেকেই লিখিয়ছেন, যেমন নাম করা যাইতে পারে মাইকেল 
মধুহুদনের “শমিষ্ঠা”, কালীপ্রসন্ম সিংহের “সাবিত্রী-সত্যবান”, মনোমোকন বন্ুর 
“রামাভিষেক নাটক", “সতীনাটক” ও “ভরিশ্ন্দ্র নাটক” এবং ভরলাল রায়ের 
“শক্রসংহার' প্রভৃতি । কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষই পৌরাণিক নাটক লিখিয়। 
সবাপেক্ষা খ্য/তিলাভ করিয়াছেন । তীহার প্রথম পৌরাণিক নাটক “রাবণবধ, 
রাচিত হয় ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দে, এবং সর্বশেষ নাটক “তপোবল' রচন। করেন ১৯১১ 
খ্রীষ্টাব্দে । সুপগ্ডিত হরিনাথ দে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষমতা 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_-“1৮27)5 2৫715. 60108000176 16 ৪770 009০ 00991016 
6৮ 76৮5৮ 1১017722115 0105 0 0000০) 02570588- 1 09177051) 0070৮60 2 
17186.” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক নাট্য-সমালোচকেরা!, যে 
ন'টকের প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র সেই সন্দেহকে 
অলক প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 


নাটকের বিষয়বস্ত ৪১ 


আধুনিক ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের বিচারে পৌরাণিক নাটকের তেমন 
সমাদর নাই। ধর্ম-প্রচারের সহায়করূপে একদিন ইংলগ্ডে নাটকের জন্ম 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 215966:5, 11701) 00০51165 এবং [0690009 
শ্রেণীর নাটকের প্রয়োজনীয়তা এলিজাবেখীয় যুগের পূর্বেই শেষ হইয়া 
গিয়াছে । বর্তমানে ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে নানা বাস্তব সমস্যা ও 
সমাজ-মানসের বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে । সেইজন্ট সেখানকার আধুনিক 
সমালোচকেরা ভাবোচ্ছাসপূর্ণ গীতিপম্বলিত পৌরাণিক নাটককে নাটক বলিতে 
কুন্ঠিত হন । 

কিন্ত বাঙলা-নাটক বিচারকালে পৌরাণিক নাটকের গৌরব হাস করিলে 
চলিবে না । কারণ বাউলা-নাটক এখনও তাহার কাব্য-সীমা 'অতিক্রম করিয়। 
নাটকের রাজ্যে পৌছাইতে পারে নাই । যধুন্দন একদিন বাঙল। নাটক 
সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাত সম্পূর্ণ না ভইলেও মাটামুটিভাবে আজিও 
সত্য হিয়া গিয়াছে । মধুসুদন বলিয়াছিলেন-_- 

“ঢু) 6106 01661501701) 1015108550৮ 1)৮ত 06 ৪৮০1) 09501 
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( মাইকেল মধুস্্দন দত্তের জীবন-চরিত--যোগীন্ত্রনাথ বস্থ ) 
সৃতর!ং বাঁঙল' নাটকের আদি ধুগই যখন শেষ হইল না, তখন ইংরেজি 
নাটকের আদিষুগে ধর্মপ্রচার যেমন উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের নাটকেও সে কার্য 
এখনও কিছুদিন চলিবে বলিষ মনে হয় । এ-বিষয়ে অযথা নাট্যকারদের দোষ 
দিলে চলিবে না, দেশের জনসাধারণও নৃতন নাটকের জন্য প্রস্তত নয়। এরই 
বিংশ শতাব্দীীতেও বাগুলার রক্ষষঞ্চের দিকে তাকাইলেই বোঝা যায় যে বাঙালী 
দর্শকের; কি পরিমাণে ধর্ম-পিপাস্ত । অবশ্ত এই ধর্ম-পিপাসার আমি নিন্দ 
করিতেছি না, আমি দুঃখ করিতেছি ভাল নাটক দেশে তেমন লেখ! হইতেছে 
না বলিয়া । 
গিরিশচক্জর এই পৌরাণিক নাটক লেখার পক্ষে একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন-_- 
“জাতীয় বুত্তি-পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না । 
ভারতবর্ষের জাতীয় মর্স- ধর্ম ! দেশহিতৈঘিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা 
আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন লা । ভারত 
ধামিক। যাহার। চৈত্রের রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিতেছে, তাহা রাও কৃষ্ণনাম 
জানে, তাহাদেরও মন কুষ্জনামে আক । যদি নাটক সার্বজনিক হওয়! 


৪২ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রয়োজন হয়, কষ্ণচনামেই হইবে । ইংরেক্তি ভানে, বিদেশীয় ভাঁনে, ধাহারা 

সেই ভান করেন, তাহারা ভারতের মর্ম বুঝেন না_€সই ভানে জাতীয় 

উন্নতি কখনই হইবে ন! ”--€ পৌরাণিক নাটক ) 

রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আমাদের দেশের লোক অতি অল্পই জানে, সেইজন্য 
ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণকাঁহিনী শুনিতে তাহারা অধিক ভালবাসে । মধুস্থদন, 
গিরিশচন্ত্র, রাজরুষ্জ রায়, অমুতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি 
রঙ্গালযের বাহার যশম্বী নাট্যক'র তাহার! সবাই তাই নাটক-ষ্টির ব্যাপারে 
পুরাণকে অবহেল! করিতে পারেন নাই । কেবল রবীন্দ্রনাথ ঘা একটু ভিন্নপথে 
চলিয়াছেন । সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে 
পারেন নাই । অবশ্য পবীন্্রনাথের নাটক জনসাধারণের শ্লীতিকর না হওয়ার 
আরও অনেক কারণ আছে । দ্বিজেন্গলাল এঁতিভাসিক কাহিনী অবলম্বনে 
মূলত: নাটক লিখিলেও, পপাষাণী+, “সতী” ও “ভীম্ম'-এই তিনখানি নাটক ও 
নাট্যকাব্যের উপাদান +তনি পুরাণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র 
এতিহাসিক ব্যক্তিকেও এই ধর্মীশ্রয়ের মধ্য দিয়! চিত্রিত করিবার চেষ্টা 
কারিয়াছেন। তীাভার 'বুদ্ধদেব-চরিত' হিন্দু-ব্রান্গণ্যধর্মের প্রভ'বে রচিত এক- 
থানি পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পৌরাণিক নাটকের মল সুর হইতেছে, ভগবানের প্রতি অগাধ ভাক্ত ও 
অবিচলিত বিশ্বাস ।১ ভগবানের মহিম! প্রচারের জন্যই এগুলি বিশেষ করিষ। 
লিখিত । সুতরাং সাধারণ নাটকের নিয়মে এগুলির বিচার করা৷ চলে না । 
এই শ্রেণীর নাটকে নাটকীয় সংঘষ অপেক্ষা বিরোধহীন ভাবাবেগ সবত্র লক্ষিত 
হয়। দেব-মাহাজ্মো সাধারণ মান্তষের জীবন ও পৌরষ এই সব নাটকে নু 
হইয়। যায়। নাটকের রচন।-শৈলীও দুর্বল হইয়া পড়ে । গিরিশচন্দ্র “জন? 
“পাগুব-গোৌরব” “চৈতন্তালীলা' “বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতিতে ভগবান 'ও ভগবানের 
অবতারের প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস গ্রকাশ পাইয়াছে । 
“জনানাটকে মহাবীর প্রবীর নাট্যকারের দেবভক্তির পদতলে মাত্মবছি 
দিয়াছে । ইহাতে প্রবীর চক্িত্রের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর নাটকখানিও 
শিখিল হইয়! পড়িয়াছে। আবার এক শ্রেণীর নাটক আছে যাহাতে দৈবের 
বিরুদ্ধে পুরুষকা বেক প্রতিযো গিতা সংঘটিত হইয়াছে, দেখ ধায় । দৈবের নিকট 
পুরুষক!রের পরাক্তয় যেমন করুণ “তেমনি হৃদয়বিদারক | ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নর-নারায়ণে' করণের অপুব পুকুষত্থ দৈবের কোশলে বার্থ হ্হম্বাগয়াছে। 
সমগ্র নাটকটিতে 'দবতারই জয় ঘোষিত হইয়াছে । 

১। পৌরাশিক নাটকের এইটিই শ্রধান বৈশিষ্ট্য । বিষয়বন্ত পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেই 


তাহাকে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। অধুহ্দনের শর্মিষ্ঠা, ছজেজ্রলালের সীতা, রবীন্দ্রনাথের. 
গ্ান্ধারীর আবেদন প্রড়ৃতি পৌরাণিক নাটক নহে । 


নাটকের বিবদ্বব্ত ৪৩. 


২। এঁতিসাজিক নাটক | 

ইতিহাস অবলম্বনে অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। বাঙলায় প্রথম 
প্রতিহাসিক নাটক বোধহয় মধুস্দনের “রুষ্ণকুমারী? | ইহা? ১৮৬১ আ্ীষটান্তে 
রচিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে ঘে নাটকগুলির নাম পাওয়া যায় তাহার 
অধিকাংশই হয় পোরাঁণিক, নয় সামাক্তিক অথবা কাল্পনিক বিষয় লইয। 
লিখিত । মধুস্দনের পরেই উল্লেখযোগ্য শ্রতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন 
জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর । তাহার “পুকুবিক্রম”, “সরোকিনশ' এবং “মশ্রমতী' 
ততৎকাঁলে বথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । স্থরেক্্র মজুমদারের 'হামির?-ও 
সেকালের একখানি বনু প্রশংসিত এ্রতিহাসিক নাটক । তারপরে গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ অনেকগুলি এতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন । আনন্দরহো!? তাহার" 
সবপ্রথম এঁতিহাসিক নাটক । ইভার পর রাজরুষ্জ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ, 
অনুতল।ল, দ্বিজেন্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য 
এ্রতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। কিছুদিন পৃবে কয়েকখানি এঁতিহাসিক 
নাটক বেশ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করিয়াছিল । সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
--রিজিয়। (মনোমোহন রাঁয়)১ মিশরকুমারী (বরদাপ্রসন্ন দাসগুগ্ত), পৃর্থিরাজ 
(মনোমোহন গোখ্বামী), মোগল-পাঠান ( স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় ), ক্ষব্রবীর 
( ভপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) এবং দেবলাদেবী, বঙ্গেবগী (নিশিকান্ত বস্তু )। 

কিন্তু এই সকল নাট্যকারদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ইতিহ।সের ব্যতিক্রম 
করব অপরাধে নালিশ উখিত হইয়াছে । ঘে ঘটনা ঘটিয় গিয়াছে, এমন 
সত্য এতিহাসিক বিবৃত করেন ; কিন্তু নাট্যকার বা কবি সেই ঘটন! বর্ণনা 
করেন যাহা হয়তে! সত্যই পৃথিবীতে ঘটে নাই, অথচ বাহ মান্গষের চব্রিত্র এবং 
স্বভাব দেখিয়া সম্ভাব্য বলিয়! প্রতীয়মান হয় । ধে বিশেষ সত্যের উপর ভিত্তি 
করিয়। ইতিহাস রচিত হয়ঃ সে সত্য চিরকালের নয়। নৃতন আবিষ্কারের 
ফলে তাহার পরিবর্তন ঘটে । অথচ ইতিহাসের পটভূমিকায় নাট্যকার ষে 
সাহিত্য কষ্টি করেন, তাহা নিত্যকালের | স্থুতরাং এ্রতিহাসিক সতা ও নাটকীয় 
সত্য ঠিক এক জিনিস নয় । এ্ুঁতিহাসিক নাট্যকার তাহার রচনায় প্রতিহাসিক 
রসকেই ফুটাইয়। ভুলিতে চেষ্টা করেন । এই রসের কজনটাই প্রধান উদ্দেশ্য 
বলিয়! এ্রতিহাসিক নাট্যকার তাঁহার নাটক-হুষ্টিতে যে পরিমাণ এ্রতিহাসিক 
তথ্যের প্রয়োজন তাহার অধিক গ্রহণ করেন না । নব-নারীর সুখ-দুঃখের 
স্রপ্রত্যক্ষ কাহিনীকে এ্রতিহাদিক নাট্যকার একটি সুবিশাল এ্রতিহাসিক 
রঙ্গতৃূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তোলেন । 

্রতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে যাহ! সত্য, প্রতিহাসিক উপন্তাস সম্বন্ধেও তাহা! 
সত্য । সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এ্রতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে একটা মন্তব্য 
এখানে উল্লেখ করিলে বোধহয় অন্তায় হইবে নী । তিনি বলিয়াছেন 


৪৪ | নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


“ইতিহাসের সংম্রবে উপস্ভাসে একটা বিশেষ রসসধ্চার করে, ইতিহাসের 
সেই রসটুকুর প্রতি ওপন্তাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার 
কোন খাতির নাই । কেহ যদি উপন্তাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ 
গন্ধটুকু এবং স্বাদটু কৃতে সন্তষ্ট ন। হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে 
প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আন্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের. সন্ধান 
করেন । মশল। আস্ত রাখিয়। ধিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন, তিনি 
দিন, যিনি বাটিয়া-ঘটিয়! একাকার করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গেও আমার 
কোন বিবাদ নাই, কারণ, প্রাদই এথানে লক্ষ্য, মশল! উপলক্ষ মাত্র ।৮-__ 
(সাহিত্য ) 
অর্থাৎ ববীন্দ্রনাথ এখানে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণ রাখিয়াই হোক, মথবা! থণ্ডিত করিয়াই হোক্‌, উতিহাসিক 
বসের অবতারণ। করিতে .পারিলেই প্রতিহাসিক স'হিত্যকারের সার্থকতা | 
ভাই বলিয়া সর্বজনবিদিত উতিহাসিক সত্যকে একেবারে উল্টাইয়া দিলেও 
আবার চলে না। মধুস্থদ্রনের মত রাবণকে মহৎ এবং রামচন্দ্রকে কাপুরুষ 
করিলে, ইতিহাস না হোক, কাব্য ক্ষুপ্ন হয়। ইতিহাসের পক্ষে তথ্য সত্য 
হইলেও, কাব্যের পক্ষে তাহা সত্য নয় । সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাহার “ভাষা 
ও ছন্দ”, কবিতায় বস্তগত সত্য অপেক্ষা! কাব্যগত সত্যকে অনেক ব্যাপক ও 
গভীর বলিয়াছেন । তবুও কাব্য পড়িতে গিয়| ইতিহাসকে একেবারে বাদ 
দিলে চলেনা । সত্যের জন্য ইতিহাস পঙ্ডিতে হইবে এবং আনন্দের জন্ত 
কাব্য পড়িতে ভইবে । রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি--“যে-ব্যক্তি ইতিহাস 
পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য । কিন্তু যে-ব্যক্তি 
কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য 
আরও মন্দ 1” এখানে একজন বিদেশী সম:লোচকের নিম্নের উক্তিটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । 
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গিরিশচন্ত্র ইতিহাসকে বজায় রাখিয়। উচ্চশ্রেণীর এ্রতিহাসিক নাটক রচনা 


নাটকের বিষয়বস্ত ৪৫ 


করিয়াছেন ; কিন্ত কোন কোন সমালোচক দ্বিজেন্্লালের কষ্ট প্রতিহাসিক 
চরিত্রগুলির অনৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন । দ্বিজেন্সলাক্স 
ইহার জবাবে বলিয়াছেন, 
“সমালোচকদিগকে বুঝাইতে কিছুদিন লাগিয়াছে যে লাটক কাব্য- নাটক 
ইতিহাস নহে। এখন বোধহয় কিছুদিন বুঝাইতে লাগিবে যে, নাটক 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ নভে । “মেবার পতন”--'এর ভূমিকায় বলিয়াছি, 
আবার বলি, সমাজনীতির সঙ্গে নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই । যে সময়ের 
ঘটন' লইয়া যে নাটক রচিত, সেই সময়ের চারিত্রগত অভিব্যক্তি লইয়াই 
সেই নাটক ব্যাপত । বর্তমানের দিক দিয়া তাহার লক্ষ্য নাই । এ নাটক 
( সাজাহান ) ঘে সময়ের ঘটন! লইয়। লিখিত তখন যাহার মুখে যে উক্তি 
তাহার মুখে সেই উক্তিই দেওয়া হইয়াছে । যদি নাটকের কোন উদ্দেশ্য 
থাকে, তবে তাহ! অতি মহত প্রবত্তির উত্তেজনা -ঘেমন, স্নেহ, সাহস, 
ভক্তি, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি । ভ্ঞ'তির প্রতি জাতির সম্প্রীতি ব৷ 
বিদ্বেবর্ধন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে- নাটকের উদ্দেশ্য নহে । নাটক 
চিরন্তন ও জগত্ব্যাপী সত্য প্রচার করে । অর্থাৎ যাহ। দেশকাল 
নিবধিশেষে সত্য । সামাজিক ব! র'জনৈতিক ব্য!পার তাহার গণনার মধ্যে 
নাই ।৮--( সাঁজাহান নাটকের ভূমিক1--১ম সংস্করণ ) 
দ্বিজেন্দলাল বলির়াছেন--“নাটক কাধা---নাটক ইতিহাস নয়।” সে 
বিষয়ে দ্বিজেন্রলীল হয়তো অনেকটা সত্য কথ? বলিয়াছেন । ক!রণ ইতিহাসে 
কর্মের পরিচয়ই মুখ্য, কিন্তু নাটকে জদম়ের পরিচয়ও কিছুটা থাকে । মুল 
ঘটনাকে অক্ষু্ রাখিয়! নাট্যকরগণ এ্তিহা্সক চরিত্রগুলিকে এই হৃদয়ের 
দিক দিয়া কৃষ্টি করেন । কিন্ত তাই বলিয়। সংমাঁজিক বা! রাজনৈতিক ব্যাপার 
নাটকের বিচারে গৌণ, একথা জীক'র কর! ঘায় না । দ্বিজেন্সলালের নিজের 
নাটকগুলিতেই যে জণতিবৈরিতী, যে পরাধীনতার বেদন! ব্ধপকের আকারে 
দেখ! দিয়াছে, তাহা কি রাজনৈতিক ব্যাপার নয়? বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্িজেন্দ্রলালের 
তুলনামূলক সমালোচনায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একবার 
বলিয়াছিলেন__ 
“ঘ). [/. 1305 069700 21) 1706০086100 ০0761966032] চাটা, এ 
018,1709 08 69177109715 20৮1000 27 [).1.10305, 2010000) 879 
€]077801)68 0 1017791000, 90 000017)01) 11) 10215077) 9611] 1092519৮. 
1) 139171017) ৮০ 9150, 170 0001)6) 26676898156 10210752119), 056 
15938 2, 201701109 8,07710 01 1370618]) 901019010709 71611 117019, 
1১112 1). 4. 105 19106 909. 10-05-1305 68660. 10196০02 
8%110001108105 900 17506 190৮0811525 [320100) 010. 175698,0. 0৫ 
62010600091) 15801 7). 25, 01889 06080590 71080111707.” 
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অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল যে কথ! একেবারে অন্বীকাব্র করিয়াছেন, তাহাই 
তাহার লেখার মধ্যেই স্বীকত হইয়াছে । প্রত্যেক শ্রেষ্ট লেখকের রচনা গভীর 
স্বদেশপ্রেম, এ্রকাস্তিক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত । এই দেশাতরাগের নিমিত্ত 
গিরিশচন্দ্র সুবিখ্যাত “সিরাজদ্দৌলা১ “মিরকাশিম” সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছে । ইহা ছাড়া মধুস্ছদন, দীনবন্ধু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
নাটকের মধ্য দিয়! জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন । সুতরাং জাতীয়ভাব প্রচার 
কর! যে নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ।২ 


৩। সামাজিক নাটক 


সাহিত্যমাত্রেরই সমাজনিরপেক্ষ কে।ন ভিন্ন সত্তা নাই | সেইজন্য দেখা যায় 
যে» সাহত্যের বিষয়বন্ত বাই হোক না কেন, যে যুগের সাহিত্য সেই যুগের 
সমাজ-মানসের ছায়া তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইবেই হইবে । দীনবন্ধুর নাটক 
আমাদের ভাল লাগে কেন? না, দীনবন্ধুর সময়ের বাঙলার সামাজিক জীবন 
কিরূপ বিব্রত হইয়াছিল তাহারই সুন্দর ও গুসঙ্গত ছবি দীনবন্ধুর নাটকে পাওয়। 
যাঁয়। “নীলদপণ” ও “দধবার একাদশী* পড়লে তত্কালীন বাঙলাদেশকে 
সহজে নিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। এমন কি পৌরাণিক, ্রতিহাসিক ও 
কাল্পনিক বিষয়বস্তর সমবায়ে গ্রথিত সাহিত্যেও এই সামাজিক ও রাজনৈতিক 
যুগধর্মের ছায়াপাত হয় । 44519000170 ঠেডাঠি 19001 01) ইল 66৫) 
1108 ৮196 1১250188156 01 01) 12111) ৮4170 7১৮6 16) 4180 25800181109, 
0৬৫৮ 10256201810] 15092256076 0105 0000 01010 0 6176 7560 17101) 
77০99006016, 5০919001100 017০ 11001827001 2105 19600901006 
০(170011)0 (01*০66--10)07501201 2150 1701)929011240--1)1011 00996 619 
1116, 01 6110 1)07000) 25 2 1010, 110 16 চ৮25.--01377905018) 

দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে ন', তেমনি বর্তমানকালের সাঁহিত্যিকগণ 
কেবলমাত্র ছায়া স্ষ্টি করিয়। সমাজের কাব্যিক রূপটি চিনাইতে আর প্রস্তত 
নন। তাই তাহারা সামাজিক সমস্তাকে বস্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! বিশ্লেষণ 


২। শ্রতিহাসিক নাটকে মুল প্রতিহাসিক চরিত্র, ঘটন। প্রসভৃতিকে আবিকৃত রাখিতে হয় 
কোনে! প্রামাণ্য তথাকেই লঙ্ঘন করা চলে না। তবে ভাবের দিক থেকে উ্রতিহাসিক নাটকে 
সমকালীন ভাবনা প্রকাশের স্থযোগ আছে । অনেক সময়েই নাট্যকার সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
ইতিহাসকে ব্যাখা। কবেন। কিন্তু ত। কারিতে গিয়াও ডাকে এতিহানিক তথ্যাদি অন্ষুগ্জ রাখিতে 
হয়। এ জন্যই নাটকে প্রতিফলিত বিশিষ্ট যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, পোষাক, পরিচ্ছদ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে নাটাকারের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । বীরত্ব, তাগ, দেশপ্রেম, প্রভৃতি 
মহত্ভাব প্রায়ই এ্রতিহাসিক নাটকে বর্তমান, থাকে । ফলে শ্রতিহাসিক নাটকে একপ্রক্া+ 
গাস্তীধ অনুভূত হয়। সংলাপ, সঙ্গীত, আবেশ প্রভৃতির বিচারে প্রতিকাসিক দাউফ উ“চু 
সারে বাধা । 


নাটকের বিষয়বন্তব ৪৭ 


করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । ইহারই ফলে নৃতন ধরনের সামাজিক উপন্কাস 
ও সামাজিক নাটকের জন্ম হইতেছে । আধুনিক সমাজে বাষ্ট্র-সমস্তা, ধর্ম-সমন্ডা, 
যৌন-সমস্যা, (িবাহ-সমস্তা! প্রভৃতি বহু সমস্যা মান্থষের জীবনকে বিব্রত করিয়া 
তুদ্দিতেছে । এ যুগের নাট্যকারগণ সে সকল সমস্যাকে কয়েকটি চরিত্রের 
সাহায্যে রঙ্গমঞ্জে সঙ্জীব করিয়া তৃুনিতেছেন । 

রামনারায়ণের “কুলীনকুল সবস্বই (১৮৫৪ ) সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখযোগ্য 
বাঙলা! সামাজিক নাটক! তৎপূবে কালীপ্রসন্গ সিংহ “বাবু নাটক” € ১৮৫৩) 
নামে একখানি সামাজিক নক্সা! লিখিয়াছিলেন । উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা- 
বিবাহ” (১৮৫৬) ও রামনারায়ণের 'নব-নাটক” (১৮৬৬) এ যুগের আরও 
ছুইথানি বহু প্রশংসিত সামাজিক নাটক । মাইকেল মধুন্দন কোন সামাঁজক 
নাটক ন1 লিখিলেও, “একেই কি বলে সভ্যতা” (১৮৬০) ও “বুড়ো সালিকের 
ঘাড়ে রে” (১৮৬০ ) নামে ছুইখ:নি সামাক্তিক প্রহসন লি'খয়াছেন। কিন্তু 
সে যুগে সামীজিক নাটক লিথিয়া সবিশেষ নাম করিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র । 
তীভার “নীল-দপণণ ( ১৮৬৮) “নবীন তপস্থিনী” (১৮৬৩) বিয়ে পাগলা 
বুড়ো” (১৮৬৩ ) 'সিধবার একাদশ” (১৮৬৬ ) "জামাই বারিক' (১৮৭২ ) 
সবজন প্রশংসিত নাটক । বঙ্িমচন্র ''ভার জীবনী. আলোচনার কালে 
বলিয়াছেন,_- “ভীহার প্রণীত নাটক-সকলে যেরূপ চাঁরত্র-বৈচিত্র্য আছে, তাত। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল 1” গিরিশচন্ছের "প্রফুল্ল, 'বলিদান', “মায়াবসান”, 
'গৃহলঙ্গী, শান্তিক শান্তি প্রভৃতি কয়েকখানি নামকরা সামাজিক নাটক 
আছে। কিন্ত গিরিশচজ্ের সামাজিক নাটকের ভিত্তি ধর্মে-__আবেশ-উচ্ছাসে 
তাহার প্রকাশ । সনাতন আদশের প্রতি শ্রদ্ধ। গিরিশচক্রের নাটকে খুব বেশী 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

রামনায়ায়ণের পূর্বে সামাজিক নাটক লেখার চল এদেশে ছিল না। 
দেব-দেবীর মহিমাজআক পৌরাণিক কাহিনী অবলহ্গনে রচিত মঙ্গলগান, পাচালী, 
কীর্তন, কথকতা, যাবা শুনিয়! জনগনের নাটাক্ষধ। পরিতৃপ্ত হইত । এই সকল 
পালা হইতে তাহার] যেমন ধর্মশিক্ষী করিত, অপরদিকে তেমনি আনন্দলাভও 
করিত । ক্রমে ইংপ্েজি নাটকের অন্করণে বখন বাঙলা নাটক গড়িয়। উঠিল, 
তখনই বাঙলাদেশে সামাজিক সমস্তা অবলম্বনে নাটক লেখার প্রচলন হইল । 
তখনকার দিনের সকল সমস্তাই সামাজিক নাটকে স্থান লাভ করিল,--যেমন+ 
কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বরপণ, শিক্ষিত তরুণদের 
অতি মাত্রায় মগ্যপান ও অসামাজিক আচরণ, ঘরজামাই রাখিবার প্রথা, 
বুদ্ধের তরুণী ভার্ধাগ্রহণ, নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার প্রভৃতি । সময়ের 
সে সঙ্গে সমাজের এই সকল সমস্যা এখন আপন।-আপনি পরিবর্তন লাভ 
করিতেছে । নাক্সীর স্থান এখন কেবলমাত্র অস্:পুরের মধ্যেই নির্দিষ্ট নয়, 


৪৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


বাহিরের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার অধিকার এখন তাহাদের বর্তাইয়াছে ! 
রাষ্ত্রীয় ভোটাধিকারের সাহায্যে এখন তাহার! রাষ্ট্রীয় পরিচালন সভায় আসন 
পাইতেছেন, এবং সভা-সমিতিতে বক্তৃত! দ্রিতেছেন । বিবাহ এবং পারিবারিক 
জীবনের আদর্শও বর্তমানে অনেক বদ্লাইয়! গিয়াছে এবং যাইতেছে । 

আজ সমাক্ষে বে পরিবর্তন দেখা দিতেছে, তাহার মধ্যে রহিয়াছে সামস্ততন্ত্ 
এবং বণিকতস্ত্রের জীবনাদর্শের সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষের সমস্তা । এই 
ছবি বাঙলার কোন কোন নাটকে যে দেখা দিতেছে না, তাহ। নয় । তবে 
বাঙলার রাস্ত্রীয় জীবনে ইভা কখনও তেমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই বলিয়া, 
সাহিতোও ইভার সুস্পঈ প্রকাশ নাই। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“ুইপুরুষ' নাটকে সম'জের ক্ষয়িফণণ মূত্ঠিটি অর্থাৎ সামস্ততম্ত্রের ভগ্ন অবস্থার 
চিত্রটি কিছু ফুটিয়! উচিয়াছে। কিন্তু তাহার “পথের ডাক” নাটকে সমাজ- 
বাবস্থার শূতন দর্শন মার্কসীয় 10001801010 0০6০0২75111971-এর আভাস 
থাকিলেও, তাহা মলত* বিবেকানন্দের মানব-প্রীতি ও দেশ-ভিতৈষণার দুষ্ট 
লইয়! লেখা । 


৪। কর্নাশ্রয়ী নাটক 


কয়েকখানা নাটক দখা যায়, যেগুলি সামাজিক বা ্তিহাসিক নাটক 
নয়, অথচ সামাজিক বা এ্তিহাদিক নাটকের আধারে রচিত। এইগুলি 
সাধারণতঃ প্রচলিত গল্প, নীতিমূলক শ্বচ্ছন্দ-কল্পিত কাহিনী বা! বিদেশা 
উপাখ্যানের ছায়া অবলম্ধনে সংগঠিত । নাটক-হিসাবে ইহার! ব্যর্থত।ই প্রকাশ 
করে। এধরনের নাটক এখন আর বড় রচিত হয় না এবং রচিত হইলেও 
অভিনয়কালে তেমন সাফল্য লাভ করে না । যেমন, নম কর! ষাইতে পারে 
শিশিরকুমার ভাছুড়ী অভিনীত “দেশবন্ধু' ! ইহা একটি বিদেশী গ্রন্থের ছায়'- 
বলম্বনে চিক্সিত এবং গরপ্তযুগের আবহাওয়ায় চিত্রিত । ইহা না হইয়াছে 
স্বহতা, না হইয়াছে এ্রতিহাসিক আলোকে উজ্জ্বল। কল্পনাখয়ী নাটকের 
মধ্যে সার্থকনাম! হইয়াছে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর” । মধুহ্দনের “পম্মাবতী- 
নাটক' গ্রীকপুরাণের আদর্শে রচিত হইলেও, উহাঁকে কল্পনাশ্রয়ী-নাটক বলাই 
ঠিক। কারণ পদ্মাবতী গ্রীক ও নয়, হিন্দুও নয় । গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর 
কয়েকখানা নাটক আছে, যেমন “আবুহোসেন' “মুকুলমুঞ্জরা” “বড়দিনের বথশিস” 
প্রভৃতি । কেবলমাত্র দর্শকদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই সব নৃত্য-গীত-বহুল 
বা রোমান্টিক স্বচ্ছন্দ-কল্পিত নাটকের জন্ম। ইহাদের পশ্চাতে কোন মহৎ 
প্রেরণ থাকে ন! ! 


ষন্ঠ পরিচ্ছে 
নাটকের শ্রেণীবিভাগ 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা খুব সহজ নয়। যেখানে একটি বিভ'গ আর 
একটি বিভাগের সহিত সন্বন্ধযুক্ত, সেথানে শ্রেণীবিভাগ করিলে তাহা সর্বজন গ্রহ 
হয় নাঁ। নাটকের শ্রেণীবিভাগের মধ্যেও এমনি একট গোলযোগ থ'কিয়া 
যাওয়া সম্ভব । ধর! যাকৃ, ব্রবীক্্রনাথের “তপতী”* নাটকখানি-_ইহ:কে 
ট্র্যাজিডিও যেমন বলা যায়, আবার সমস্তামুলক-ন।টকও তেমন বল। চলে। 
কেহ কেহ “তপতী'কে রূপক-নাটকও বলিয়। থ'কেন । তীহাদিগের মতে 
বিক্রম দস্তোম্মভ্ত বিদেধা সাম্রাজ্যব'দ বা পাশ্চাতোর এরহিকবাদ ; আর তপতী 
ভারতের সনাতন আ:ত্ম। বা প্রচ্যের অধ্য!তবাদ । স্ুতব;ং একই ন।টক যে বহু 
শ্রেণীগত হইতে পারে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

স্থপ্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের মতে সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেণীবিভ এ 
সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, শ্রেণী-বিভগ করিতে গেলে কয়েকটি মূলগ্ 
নীতি মানিয়া লইতে হয় । মুলগত নীতি মানিতে গেলে সাঁহতিক ও শিল্পীর 
ক্রজনী-শক্তিকে অস্বীক।র কর। হয়। ক্রোচে পৃথকৃভাঁবে প্রত্যেক ৃষ্টির বস- 
মাধুর্য স্বীকার করেন। তবে এ-কথ ও তিন বলিয়।ছেন -য+ ট্র্যাজডি, কমোভি, 
রোমান্স, গীভিকবিতা প্রভৃতি পর্িচয়।ত্বক শন্দম ব' নমের দ্বার এ এ বিষয়ের 
প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ সমালোচকের! করিতে পারেন, কিন্ত এ সকল 
বিষয়ের নির্দিঈ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ। নির্দেশ কর। চলিবে না । 
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1)10175071719610 07) ০৮০৮ 90058980105 29 61) [)10790 2100 09 1705 
৪০611) 91711201060 ])617 1)1170)090.৮ 
--(শ্)০০৮ 02 20586186507 13010406৮60 (0০০৮,) 
ইংরেজ সম'লোচক মৌলটন ট্র্যভিডি ও কমেডর বিভ গকে ভ্রমাত্মক 
বলিয়াছেন । উহার মতে, গ্রীকন ট্য-সাহুত্যেতর বিচারে শ্ররূপ বিভপ 
সম্ভব হইয়ছিল। করণ, গ্রীক নট্য-স'হত্যে ছু-খ।ত্মক ও স্থথ ত্বক, 
কেবলমাত্র এই ছুই 'শ্রণীর নটকই ছিল। রে.মননিক নটকে 'অনন্দ ও 
বেদনার সংমিশ্রণ অথবা খ''নকট! বদনা থকে বলয়। গ্রীক নট্য-সাহশের 
আদর্শে ট্র্যাজিডি ও কমেডর সুস্প ভগ বরা সম্ভব নয়। কতক 
অতে 71০5850060৮ 1169৭ অথবা উ[ততো)21 টি ভাত ক 
৪ 


৫০ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক৷ 


কমেডি এবং 70706 1,087 অথব1! 06110-কে ট্র্যাজিডি বলা চলে না; 
কারণ এ সকল ন|টকে আনন্দ ও বেদনা সমানভাবে পরিলক্ষিত হইয়া 
থকে । মৌলটন শেকসপীয়রের নাট্য-বিচারের কালে শেকস্পীয়রের নাটক- 
গলির [১98107 ]0)71712৮) 3 14১000180077102--এই  পরিচয়াত্মক 
নামকরণ করিয়:ছেন । ভহ।র মতে 
|) 1011)11-011011015 (00011000165) 1160 1৮101127060 ৮ ০1109 
11)0 111)11১ 01 (1 ৮10৩010012৬ 0068 1018 0110210000000 20, 
25011111010, 11) 1)2461011-07%7107209- (07700010165) 01৮টি 1081106 
1050601-001011 00171111011) 810 0])0 01810011018 01 01)01)106, 
1)011 1116. 01017100111 0001026101 09 হা10৮00 01011) 0000 
61016701691) 01107701008 ঠোত 0০017 
(1176, 4১10010111 €02 81621] 00112011)2 1000000-) 
বন্তম।ন মআালোচন'র শুবিধ,র জন্ত নাউটককে মাট!মুটিভাবে চ।রভাগে 
ভগ বরা হইল- (ক) রূস-প্রধ,ন (ট্য,জাডি, কমেডি, মেলোড্রামা ও ফাস?) ; 
(খ) জ।ব-প্রবন (কাসিক্যাল, পোমান্টিক ও বাস্তব); গে) রূপ-প্রধান 


(গ্াতিন,ট্য ও নৃত্যনাট্য ) $ (ঘ) উদ্দেশ্য-প্রধান (সমশ্টামুলক-নাটক, বূপক-ন।টক 


(ক) রসপ্রধান নাটক 

মান্ধের হৃদযরভশ্য স্উদঘ:টন রা রস-সাহিত্যের প্রধান কাধ । নর- 
ন।রীর 1বাচর ভ্রাবনকে অবলম্বন করিয়া সংসারে যে আনন্দ বা বেদনা 
ক্ষরিত হয়, স.হতা ভাহ,কেই প্রকাশ করিয়। থকে । নাটাসাহিত্যের মধো 
ঘে-নাটক্চের কাা।ভনী আনন্দময় উজ্জল এবং প্রদণীপ্ত তাহ'কে কমেডি ব। 
স্রথনয় নাটক খল হস । .ঘ-নটকের কাহিনী অত্যন্ত গম্ভীর, করুণ এবং 
দুঃখপর্ণ, তকে ট্যাভিডি বা ছুঃখমষ নটক বলা হয। আবার ট্র্যাজি- 
কমেডি বস্থখ-দু,খত্মক নাটক বল। হয তাহাকে, বাহার মধো স্থখ এবং 
দুঃথ একত্রভ।বে বর্ম'ন থকে। এই শ্রেণীর নাটকে লেখকের লিপি- 
কুশলত'য় প.ত্রপাশীর আসন্ন বিপদ সহস| মিলন-মাধুর্ষে পরিণত হয়। 
শ্দকের 'মুচ্টকটিক নটক' এই ট্র্যজি-কমেডির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
ইহাতে “একদিকে যেমন হস্স-পরহ স, অর একদিকে তেমনি কারুণ্য- 
বিল!প, একাদক্ে যেমন নীচ ওক্ষুত্র চ'রত্রের বর্ণনা, অপরদিকে তেমবি 
মদাশয় মহৎ চাঁরতের চিত্র (দখিতে প.ওয়া যয়; এক কথায়, উহা! ঠিক 
কমেডি ও নহে, ট্রয।জ'ডও ন.হ1”-(জ্যেতিরহন।থ ঠাকুর )। 

ট্যাজিভি '; কমোডকে বাঙল,য় বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত শটক বল। 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৫১ 


হয়। কিন্ত এ-নামকরণ ঠিক নয়; কারণ বিয়োগান্ত নাটকমাত্রই ট্র্যাজিন্সি 
নয় এবং মিলনান্ত ন/টকনাত্রই কমেডি নয়। অবশ্য শেকস্পায়রের ট্র্যাজিভি- 
গুলির স্বভাবিক পরিণতি যদিও মুত্যু, তথাপি আধুনিক যুগে মৃত্যুকে 
ট্্যাজিডির অবশ্ঠন্তাবী পরিনতি বলিয়! গ্রহণ করা হয় না। এইট্র্যাজি্ধি 
সম্বন্ধে রখীন্্রনাথ একটি হ্থন্দর ব্যাখ্য! দিয়াছেন । “কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুব- 
দিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজিডি আরম্ত হইল। 
তাহার। দ্রেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয় । এত ছুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্ত- 
পাতের পর দোখলেন, হাতে পাইয়৷ কেন স্থখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই 
সমস্ত সুখ । * * কয়েক হস্ত জাম মিলিল বটে, কিন্ত হৃদয়ের দাড়াইবার 
স্তান সে দেখিতে পাইল ন! ঘযখানে সে তাহ।র উপাঞ্জিত উদ্ধম নিক্ষেপ 
করিয়া সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্র্যাজিড়ি।” আবর “বিষবুক্ষ' 
সম্বন্ধে রবীন্্রনাথ বলিয়াছেন, _-স্যমুখীক সহিত নগেন্ছের শেষকালে মিলন 
হ্ইয়। গেল বলিয়াই কি “বিষনুক্ষ ট্রাজিডি নহে! *  * যখন মিলনের 
মুখে হাসি নাই, খন মিলনের বুক ফাটিয়! যাইতেছে, তখন তাহার অপেক্ষা 
আর ট্র্যাজিডি কি আছে! কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শে ভইয়া গেল বলিয়া 
বিষবুক্ষ ট্র্যাজিডি নহে_ কুন্দনন্দিনী ত* এ ট্র্য/জিডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্স 
ও ন্র্পমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মুত্যু চিরকাল বাচিয়! রহিল-__ 
ইহাই ট্র্যাজিডি ।৮ 

স্ুতর'ং দেখা যাইতেছে যে, ট্র্যাজোড ব। কমেডির বিচারে সমগ্র কাহিনীটির 
স্বরের ব। আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
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১। উ্র্যাজিডি বা দুঃখময় নাটক 
প্রচীন গ্রীসদেশ ট্র্য/দ্িডির জমস্থান। শ্রী: পূ চতুর্থ শতকে 4১0857016 
ফাহার [১9০61০8 নামক অলংক র-গ্রন্থে এই ট্র্যা এর একট! সংগ্জ|-নদেশ 
করিয়া দিয়াছিলেন। কালের পরিবঠন ও ধর্মের প্রভাবে বর্তমানে “সই 
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সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ নড়চড় হইয়;ছে বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়ত: বোধ হয় 
এখনও সম্পূর্ণ ফুরাইয়! যায় নাই। কারণ সমালোচকেরা। এখনও বলিয়া 
কেন যে__ 

পুখত০ 215118069 দাগে 10156000018 10070026109109 1১856 

21৮শো। 25, 1)1009 100 110 10809 0৪ 0106 2 10116 ৪৮15 

17000 102 1620057098 7101)6, 11010270919 ৪670519176৮ (88605 

-1515009 ) 

4১719676]9 ট্রযাজিডির সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়াছেন এইপভাবে £_- 

2070040192৮ 7৮1)76467860110)8 0 21) 2:00507) 1)10]) 18 ৪০078১ 

07719180171) 10560072100 টি ৮0০74017518728607, 16780817269 

01)7089060 01) ২17০20/ 770116 00146106111) ৫10000106০5 110 

01010100৮ ])57৪ 01 07০ 11:17 7 16 15 20466, 110৮ 1701:615 76০860 2 

2110 1)5 67668780 17768 7757 907" 10 0159 & 11000 ০৮1০ 6০ 

91701) 011)00010183৮.---( [১০061058 ) 

এই সংজ্ঞাটিতে 4৭৮০০৪ স্থসংগতভাবে ট্র্য/জিডি কি, ট্র্যাজিডির স্বরূপ 
কিরূপ হইবে, ট্র্যাজিডিতে রস-পরিবেশনের রীতি কি প্রকারের, ট্র্যাজিডির 
উদেশ্য কি-_ইত্যাদি অনেক কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্ত 
ই্যযাজিডির সমাপ্তি যে ছু.খময় হইবে এমন কথ। তিনি এই সংজ্ঞ।টিতে বলেন 
নাই। ট্র্যাজিডির সম.প্তি ছু খময় হয়তো হোক, কিন্তু না হইলেও কোন 
ক্ষতি নাই । 4১096০৮৮ তাহার গ্রন্থের অন্তত্র ট্র্যাজিডির ছুঃখময় সমাপ্তিও 
ত্বীকার করিয়ছেন। 

প্রথম পংক্তির 7০1১1056210, কথাটির অন্গবাদ কেহ কেহ করিয়াছেন 
11111678010. 48771567116 2710176819? কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন । কিন্ত 
এই 171116610হ, কথ'টির অর্থ ঠিক বাস্তবানকৃতি নয় । 456০%1 সংগীতকেও 
20010676150 হাট বলিয়'ছেন। শিল্পী মাত্রেই জানেন যে, যে কোন সৃষ্টির 
মধ্যেই দেহ এবং প্রণ '5্৮প্দিভ'বে জড়িত থাকে । একটি গল্প আছে যে, 
একজন চিত্রকর একসন ন গ'রককে তাহার নিজের আ্বাক' একখানি মাছের ছৰি 
উপহার দিয়াছিল। "াগারক 'দত্রকরকে বলিয়াছিল--“তোমার ভয় হচ্ছে 
না যে, 'খই মছ 5মন 'পশরের 'দনে ভেগে উঠে, তোমার বিরুদ্ধে এই 
নালিশ জানাবে, ৬ম হাক দ€ এঁকেছ, কিন্তু গ্রাপ-প্রতিষ্! করতে ভূলে 
শিয়েছ।” সত 1771, 570778108৮0 শব্দটি যে ব্যাপক অর্থেই 
বাবহার করিয়াছিলেন, ৯7 যে কান সন্দেহ নাই । 

418606]6 তত 93০18 ব। গতির কথ! বলিয়াছেন তাহ। 
সকলে আজ মানত ৮৮1 প্র নদ হালায় নাগকার [550061)5 যদিও 
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বলিয়াছেন-__“]072108 18 2,০৮3017) ৪81) 2/061010, 180৮ 01810101000 001১110- 
80101), কিস্তব ইহার বিরুদ্ধবাদী দলও আছে । এই ৪০৮০৮-কে অস্বীকার 
করিয়া 21579601117]. 4965610 1070705 এবং 13670870. 9110 10015005- 
৪101) 1১1৪৮ লাখয়াছেন ॥ 10170101807, সাহেব রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন,-“1775 072108610 0] 29 600 0171010 011095.9, 26100)" 
1727) 0170 00010581010) 0 20100. 

কিন্ধ গতি নাই এমন নাটক হইতে পারে না । নাটক যদ্দি সাহিতা হইয়া 
ওঠে, তবে তাহার মধ্যে গতি থাকিতে বাধ্য । রবীন্দ্রনাথের নাটকেও 
গতি আছে, তবে সে গতি বস্ত্রধ্মী নয়, মনোধর্মী । বাহির হইতে তাহাকে 
তত সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। যাহার রবীন্ত্রনীথের নাটকে 
গতি নাই বলিয়া প্রন্ার করেন এবং সেই নিমিত্ত ববীক্ন।থকে নাট্যকার 
বলিতে সংকোচ বোধ করেন, তাহারা জানিয়া রাখুন বে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকগুলি এক বিশেষ শ্রেণীর নাটক । বর্তমানকালে ইউরোপীয় সাহিতোও 
[ঘ7025]1560 ন0৮র পাশেই এক শ্রেণীর 1১০০৮1০] 0770-ও 
চলিতেছে । আধধুনিককালে শ্রেষ্ঠ নাটাকারগণ--"যেমন ০26৪, 8৮72০) 
1:৮5৮1610, 08150765, 00001)]52 প্রভাতি এই শ্রেণীর নাটকের 
ন্ট! সেদেশের সমালোচকরা এই সব নাট্যকারদের একেবারে নাকচ 
করিয়! দেন নাই । 

/১1৭50০06-এর মতে 2০৮01) 20115 ব। গম্ভীর ভাবোছ্বে'ধক এবং 
€)00)1)166 বা স্থসংগত হইবে । ন।টকের ভাষা ঘে স্থন্দর কাব্যময় হইবে 
এবং সই ভাষা থে আবৃত্তি ছাড়াও অভিনয়ের জন্যও বটে. তাহা'ও তিনি 
বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়।ছেন যে, "অতীতের পঞ্চ তক 
নাটকগুলি বাদ দিলেও গগ্ভাত্মক নাটকের মধ্যে এমন নাটকও দেখ য|য়, 
যাঁগাদের ভাঁষা কাব্যময় নষ্ব। দৈনন্দিন জীবনে মান্গষ কোনদিনই কাব্যে 
কথবাত। বলে ন।। আর 4104090০ নাটকের অভিনয় সঙ্গন্ধে যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহা গ্রীক ট্র্যাজিডি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়। তথনকার দিনে 
সকল ডিনিসই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেওয়া হইত না। বীভৎস দৃশ্ঠের 
আবতারণা ববুতি দিয়াই কর! হইত । নাটকের মধ্যে কতখ*নি অভিনীত 
হইবে এবং কতখানি বিবৃত হইবে, তাহার বাধাধর। একট। নিয়ম ছিল। এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল ন! । যে-ঘটন! তিনদিন পূর্বে 
ধটক়াছে বা ত্রিশ ক্রোশ দূরে ঘটিয়াছে, তাহাকেও নাট্যাভিনয়ে স্থান দেওয়া 
হইত না । এখানে নাটকের খ্ঁকানীতি তলে তলে ক'জ করিত । 

11800615-এর সংজ্ঞাটিয় শেষের দিকে যে কথাটি উত্থিত হইয়াছে, সেইটি 
ই্্যাজিডির পক্ষে আসল কথা । ইহাকেই 4 25৮০)০-এর ভাবায় 02$1১9715 


€৪ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


ৰা! 1১076261018 01 00 910010755 বলে । এই কথাটির দ্বার! 4715690 
বুধাইতে চাহিয়াছেন যে, ট্র্যাজিডি, দর্শকদের মন হইতে ভাবাবেগের আতিশয্য 
দর করিয়া মনকে প্রশমিত করে (1৮৪ £0006100, 19 60 10100 22 011 
€300098 91180010109 ) । ট্র্যাজিডি দেখিয়া হয়তে। কাহারও মনে এই প্রশ্ন 
জাগিতে পারে যে, মাঘ পাথিব দুঃখ দৈন্যের জন্য যে হা-হুতাশ করে, তাহার 
স্তাধ্য কারণ আছে। কিন্তু যখন বাহিরের কোন আঘাতজনিত ছুঃখ নাই, 
তখন মাঁষ অভিনয় দেখিয়| স্বেচ্ছায় কেন মনের মধ্যে ছুঃথ টানিয়া আনিবে । 
ইহার উত্তরে &7140610 হয়তে। বলিবেন যে, শবীবে কাট! ফুটিলে যেমন স্চ 
দিয়। তাহাকে বাহির করিতে হয়, নচেঙ খ্বাস্থ্য নই হয়; তেমনি অভিনয় 
দর্শনজনিত বেদনা, ট্র্যাজিডি মন হইতে দর করিয়া দিয়! মনের স্বাস্থ্য ফির।ইয় 
আনে । 4&796০9%1০-এর ব্যবহৃত 08/1787515 বা [১0072561017 শব্দটি 
চিকিৎস! শাস্ত্রের অন্তর্গত । দেহে রক্তাধিক্য হইলে চিকিৎসকগণ যেমন কিছুট! 
রক্ত বাহির করিয়! দেহকে নিরাময় করেন ট্র্যাজিডিও তেমনি দর্শকদের মন 
হইতে কৃত্রিম বাসন! কামনার প্রবলত। দূর করিয়া মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরাইয়। আনে । ইহা! বাসনা-কামনার ময়লা! দুর করে না, ইহা! মনের বাসনা- 
কামনাগুলির প্রাচুর্য দূর করিয়া মনকে প্রশমিত করে । সেইজন্য 0::0027519- 
এর ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক 1১071506191 নয় । বাসনা-কামনাকে একেবারে 
নষ্ট করাও যেমন চলে না, আবার তাহাদিগকে পুরামাত্রীয় ভোগ করাও তেমনি 
চলে না। সুতরাং ট্র্যাজিডি মনের রুদ্ধ অতিপ্রবল ভাবকে দূর করিয়া দেয় । 
এই কন্ধ ভাবের সহজ নিক্ষমণ ন। হইলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটয়াও থাকে । 
একটি শোকার্ত নারী সম্বন্ধে [:01)75801-ও ঠিক এমনি মন্তব্য করিয়ছেন-_ 

“/$]] 1007 17751007)5 7৮2৮0171716 9870, 

91) 107096 দা 69]) 07" 81)0 স]] 0.0. 

মানুষ নিজের গভীর ছুঃখের কথা অপরকে না জানাইয়। কিছুতেই স্বন্তি 

পায় না। সেই নিমিত্তই বৌধহয় মাইকেলের “মেঘন।দ-বধে”র সীতা সরমাকে 
বলিতেছেন-__ 

“বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 

কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, 

বারিরাশি ছুই পাঁশে ; তেমতি যে মন: 

হুঃথিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে। 

তেই আমি কহি, তুমি শুনলে! সরমে ।” 

1586089 ট্র্যযাজিডির যে সংজ্ঞ।-নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 

ট্যাজিডির় নীতিগত আদর্শের কথাই বলিয়াছেন । কিন্ত ট্র্যাজিডি হইতে যে 
আনন্দ পাওয়াও যাইতে পারে, তাহ! তিনি বলেন নাই । এখন প্রশ্ন হইন্ডে 
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পারে» _যে-নাটকের মধ্যে কেবল বেদন1, কেবল ব্যর্থতা, সে-নাটক লেকে 
পড়ে কেন, অভিনয় করে কেন বা অভিনয় দেখে কেন? অথব! ঘষে ছুঃখ 
জীবনে সত্য হইয়৷ দেখা দিলে জীবন ছুবিষহ হইয়া ওঠে, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে 
পাইবার জন্য মানুষের এ প্রযাস কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পরে যে, 
পাত্র-পাত্রীর ছুঃখে বিগলিত চিত্ত হইয়। যখন দর্শকদের আত্মবিলুস্তি ঘটে, 
তখনকার সেই পরম মুহুর্তে দশকের মন অ'ত্মদশনের গভীর চেতনায় যে রূপের 
সাক্ষী পায়, তাহাতে সে তাননিত হয় । এ সন্ধে ব্রবীন্দনাথ 
বলিয়াছেন-_ 
“ছুঃথ অপ্প্রিষ নয় ; সাভিতাই তর প্রমাণ । যা কিছু আমর! বিশেষ 
ক'রে অনুভব করি ত'তে ামরা বিশেষ ক'রে আপনাকেই পাই । সেই 
পাওয়াতেই ভানন্দ । চারি'দকে আমাদের »৮ভবের বিণয়ে যদি কিছু না 
থাকে, তাভলে সে আমাদের পক্ষে মু, কিংবা যদি কেবলমাজ তাই 
গাকে যাতে ভাবত আমাদের ঈৎস্ক্যের ভাব ব! ক্ষীণত। তাহলে 
মনে অবলাদ জাসে, কেননা হাতে কবে আমাদের শাপনাকে অগভব 
করাট। সটেতন হযে ওগে না । দ্রখের আন্তভতি আমাদেরকে সবচেয়ে 
বেশি চেতিয়ে রাখে, কিন্ত সংসারে দুখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত 
জড়িয়ে থকে, সেইচন্য আমাদের শ্রাণপুরুম ডঃখের সম্ভবনায় কুন্তিত 
হয়। ভীবন-যাঞ্জার আঘাত বা ক্ষাশ সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ 
অন্ুভবটুকু ভাগ করতে পারি |” 
ক্রতরাং এ কথা বল! চলে দে “05 তল চাস 06 8000 ১ 
“প্রবল অন্ভতিমীত্রই 'আনন্দজনক, কেননা সেই অশভৃতিদ্বার প্রবলরূপে 
'আমর। আপনাকে ভাঁনি |” ট্র্যক্রিডির ছ্ুঃখাহভীতি আমাদের আপনাকে 
বিশেষ করিয়া জানার জগৎ» জথচ সে-জগতে কোন ক্ষতি নাই, অবসাদ নাই, 
দায়িত্ব নাই। 
ট্যাজিডির বোধের মধ্যে তিনটি উপাদান থাকে-_ছুঃখবোধ (5৮110078) 
সংঘষ (3089) ) এবং কার্ধকারশত্ব (61771921165). কেবলমাত। 2ুঃখবে!ধ 
থাঁকিলে তাহ।তে শোকের উৎপত্তি হয়ঃ কেবলমাত্র সংঘর্ষে বীরত্ব প্রকাশ 
পায়; আবার কেবলমাত্র কাধকাঁরণত্তে বুক্তিসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কিন্ত 
ট্র্যাজিডির কৃষ্টি হয় এই তিনের সমন্বয়ে । মোটামুটিভাবে ট্র্যাজিডি বলিতে 
বোঝা যায় “৮176 90000 00(400০৮001000060 105 6109 81275 015 
1091716 861705510 01160. 011006৮0010) 2, ৪0100: 100 1771)090% 
109015101791165 200 6170 ০৮০10০৬৮017 10005 01119.” (৮ ০০৫০. 
91089). ট্র্যাজিডির নায়ক সম্বন্ধে 47190) বলিয়াছেন,“ (৪ 
৮2210 0610 ) 58015 025 2 10051650175 01 10165 07011797709 7 200 6106 
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ট্রযাঁ্ডি দেখিয়া আমাদের মন যে সহাহ্ভূতি ও ভীতিতে (1 ৪0৫. 
9) পুর্ণ ভয়, তাহার কারণ, দৈবচক্রের নিম্পেষণে পড়িয়া বখন একটি লোক 
দুদ শা গ্রস্থ হহতেছে দেখি, তখন আম।দের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। আবার 
সেই ছুদশ]গ্রস্থ লোকটির সঙ্গে এক'ত্স হইয়। বখন তাহার দুঃখ অনুভব করি, 
তখন 'আম!দের মনে সম্ানভূতির উৎপাত হয় । মনে হয়, হয়তো অ|মাদের 
এইবপ অবস্থা একদিন হইতে প!রে। নাঘক-নায়িকার ভাগ্য-পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে অ!ম!দেরও ভাগ্য পরিবভিত হহতেছে ভাবিয়া তাহার ছঃথকে 
লক £খ বলিয়। মনে করিয়। থাকি । সেই সময় নাট্যকার পাত্র-পাত্রীর 

থ, নৈরাশ্ট, বেদন।, প্রন, প্রতি ভ'বগ্ুলি ক্রম উপায়ে হামাদের মধ্যে 

রা কারয়। তুলিয়! আবার প্রশসিত করিয়। আমাদের মনের হ্বাভাবিক ভাব 

নয়ন করেন । তখন আর কেন গ্লানি, কে।ন বেদন! মনকে পীড়। দেয় 
না। একট] প্রবল ঝড়ের পর যেমন গুখেবা শ।ম্ ৬ইয়। প্রস্গভাব ধারণ করে, 
আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়। কেন শর ট্্যাজিডিতেই জীবনের 
প্রতি অবহেলা বা বিদ্বেষ নাই । ঞ্ ট্রাযাগিডি জীবনের পরাছয় প্রচার করে 
না, গরীবনের পূর্ণতা আনিয়া দেয় । 

471500]7এব সময় হইতে অগদশ শতক পর্শন্থ ট্যাছিডির বিমঘবস্ত- 
বিন্তাসের ধারা কিছু কিছু পাঁরবটতত হহঘ়'ছে বটে, কিন্ত: মূল বৈশিক্াটকুর 
বিশেষ পারিধর্তন হয় নাহ । একটি মুত ব্যভির উন এবং পতন 
শেকসপীয়রের নাটাগুলিভে প্রদশিত হইযাছে, কিন্ত শেকসপ'র কালের এঁক্য 

ও স্থানের এক্য মানেন নাই । শ্মুড ক্ষ হাম্গারসাত্মক দশ্টয-সংঘোছন করিয়! 
উর দশকের মনের গতীর ভাবকে সরল করিবার প্ররাস পাইয়াছেন । 
নান:প্রকার বৈচিজ্যময় চবিতে সংস্থাপন করয়! হেকদপীয়র নাটকীয় 
পরিবেশকে বস্তুত করিয়াছেন । হইহাঁতেই ব্লা।সক্যাল্‌ নাটকের আদশ 
হইতে তীহার শাটক ভিন্ন পথে গিয়।ছে । এই সময়ের ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে বল৷ 
চলো নু) ডাাগত0 1) 28 0016 11010]056 (0যাযও 0 0110):05 6100 0000৮ 
51157160105 61৮02008018 01 11060 চিত 

অষ্টাদশ শতক হইতে গাহস্থযবর্মী 10০00705৮৮০ €7609৮-র হ্ত্রপাত হয় । 
মান্ধষের ভীবনের শাক অথচ তীব্র ব্যথাবিধুর স্তব্ধ সাধুর্ণ বে, ধনী-দরিদ্র 
উভয়ের হৃদয়-রজ্যের সামগ্রী হইতে পারে, তাহাই এ যুগের নাট্যকারেরা 
প্রদশন করেন । তাই ১৭৬৭ খুষ্টাবে [30201007010018-এর ভাবায় পাই-- 

“গু0 ঠ০চ001)0 1)6:৮৮-51)607050 6000 ৮2৮০ 101201017817105 5৪ 
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ইহা শুধু ট্যা্তিডি সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, কমেডি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 
এখন আর “ধ'রোদাত, স্থদশন, প্রতাপশালী+ ব্যক্তির জীবনের তীত্র-মধুর 
পরিণতিতৈ নাটক রচনা করিলে চলে না । থে সকল চরিত্র তাহাদিগের 
কর্মাবলীর দ্বারা সহসা দর্শকের মনকে প্রদশঞ্ড ও আনন্মুখর করিয়া তোলে, 
সেই সকল চরিত্রই ট্র্যাজিডি বা কমেডির প্রধান পাত্র-পাত্রী হয়। 

ট্যাভিডি ও কমেডিব মধ্যে একট! অন্তদ্রন্বের লীল! সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। 
প্রাচীন শ্রীক-ন।টকের সঙ্গে এলিজাবেখীয় যুগের নাটকাঁবলী তুলনা করিলেই 
এই অন্তদ্ধন্দের বিকাশ সহজেই ধর। পড়ে । এই অন্তদ্বন্দের লীল৷ আধুনিক 
নাটকে আরও স্থম্পটভীবে “খা যাক্স । মাঁনব-জীবনের আকস্মিক আবর্তে 
অন্ত:প্ররুতির এই বৈচিত্র্য ইবসেন ও মেটারলিক্ষের নাটকে বিশেধভাঁবে 
পরিন্ হয় । কিন্তু ইবসেন ও মেটারলিঙ্কের মনস্চত্ব বিশ্লেষণের ধাঁরা একটু 
ভিন্ন রকমের । ইবসেন অপেক্ষা মেটারলিঙ্ক আরও গভীর, আরও 
আধ্যাত্মিক । মেটারলিক্কের নিগুট নাটকীয় রূসছষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকীয় রসহন্থের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া বায় । 

বাঙলাতে 'অন্বদন্ৰমূলক ঘ কয়েকখানি স্থপরিচিত ট্রগাছিডি আছে, সে- 
হলি সবই ইংরেজি আদরে রচিত | ক্ুষ্কুমারী-ন!টক', নীলদপণ" প্রফুলা 
ধলিদ।ন?, “্রনা', “সালাহাঁন?, “বিস্জন' প্রভৃতি নাটকগুলি ট্রাজিডির 
উল্লেখধোঁন উদ্ধাতরণ । কিন্তু এই সকল নাটকের মধ্যে অধিকাংশই '177880 
ন! হহর। হইয়াছে 1১176416. ট্যুডিডির সে আনন্দনষ প্রোজ্জলতা। এহ সব 
ন।টকে নাহ । ভার পরিবর্তে আছে করুণ রসের প্রটুব। কিঝকুম(রাঁই 
বাঙল। ভীষাষ সস্ভবভঃ প্রথম ছু.খময় নাটক । তৎ্পুবে 'কী(তিবিলাস নাটক' 
(১৮৫২)--( ঘোগেন্দ্রচন্্র গুপ্ত ) ও ণবধবা-বিবাহ-নাটক" (১৮৫৬) উমেশচন্জ 
মিত্র ) এই ছুইখানি নাটকের নাম পাওয়া গেলেও, নাটক হিসাবে সে-গুলির 
তেমন মূল্য নাই । সংস্কত আলংকারিকরা ছুঃখময় নাটক লেখার বিধান 
দেন নাহ, অথচ সংস্কত ভাবায় সুপগ্ডিত রামগতি স্সায়রন্ধ মাইকেলের 
কুষ্ণকুমারী নাটকের সমালোচনা কালে ছুঃখময় নাটক সম্বন্ধে কোন আপত্তি 
তোলেন নাই ; বরং সমর্থনই করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 

“সকল সংস্কৃত ন৷উকেরই উপসংহার গুভাস্ত হয়__অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত 

এঁলংক!রিকদের মতে নিষিদ্ধ । কিন্তু ইংরেজি-কাব্যে অশ্তভান্ত ঘটন! 

নেক দেখিতে পাওয়। যায়, এবং সেগুলিই আবার তজ্জারতীয় কাব্যের 

মধ্যে উত্রু্ট । ওরপ বর্ণনাপাঠ পূর্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্ত 


৫৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


বোধহয় কালভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে-স্থতরাং 
' আমাদেরও রুচি কিছু পরিবতিত হইয়াছে_-এভন্য এখন আমরা বুঝিতে 

পারি যে, করুণরসের উদ্দীপন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে, 

অগ্ডভাম্ত ঘটনার বর্ণনা দারা সে রস বেরূপ উদ্দীপ্ত হয-_-অন্থ কোনরূপে 

সেইরূপ ভইতে পারে ন।। আরও আমর! দেখিতে পাই বে, আমাদিগের 

আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতাল প্রবেশবপ অশুভান্থ ঘইউনাতেহ 

পর্যবসিত । অথচ তাহ। কোন 'আলংকারিকেই অধান্ত বলিয়। উল্লেখ 

করেন নাই । ত্ুভরাঁং “কষ্চকুমারী-নাটক? 'অশুভান্ত ব'লয়। আমাদের 

কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল ন1।” 

সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ছুঃখময় নাউক রচনার খিধান দেন লাই বটে, তবে 
করুণরসাআক রচন! যে মানবচিন্ছে শ্থানভুতির উদ্রেক করিতে পারে, সে 
কথ! তাহ।রা বলিয়! গিয়াছেন । সাভিত্য-পপণে আছে 

“করুণাদাবপি রে জায়তে যফপরং সৃখম্। 
সচেতসামন্ধ ভব: প্রমাণং তত্ত কেললম্‌ | 

অর্থাৎ করুণ। প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব সুখ উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাহার 
একমাত্র প্রমাণ হদয়বান্‌ লোকের নিছের স্ভের জগভৃতি। সংস্কত সাহিত্যে 
করুণরসপ্রধান কাব্যও ঘে শ্রেষ্গত্ব ল।ভ করিতে পারে, তাঙার ৬দ!»রণ 
হইতেছে “উত্তররাম চরিত' ও “রতথুবংশ? । করণ রসের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্্র গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন।__- 

“কবি ঘখন তার প্রতিভার মায়াবশে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক 

কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ঘটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের 

মনে রসের উদয় হয়, যাঁর নাম করুণ রস' । এই করুণ রস শোকের 

“ইমে।শন' নয়। শোক হচ্ছে ঘঃখদায়ক, কিন্ত কবির কাব্যে মনে থে 

করুণ রসের সঞ্চার হয়, চোথে জল আনলেও, মনকে অপুন আনন্দে পূর্ণ 

করে। একথা কাব্যের মাস্বাদ যার আছে, সেই জানে । যদিও একে 

প্রমাণ ক'রে দেখান কঠিন ।--(কাব্য-ভিজ্ঞ/সা ) 


অতএব করুণ রস যে কেবল ছুঃখেরই কারণ নয়, তাহা সংস্কৃত আলং- 
কারিকদের আলোচনা হইতেই জানা গেল। করুণ রস কেবলমাত্র হঃখের 
কারণ হইলে, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি হুঃখের কাব্য কেহই পড়িত না। 
ট্রাজিডির যে গু অর্থ তাহার সহিত এথানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীবিগণের 
মতের কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ন'। 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৫৯ 


২। কমেডি বা ম্খময় নাটক 

যাহা স্ুথময় ও গুভান্ত তাহাই কমেডি । একটি প্রসন্ধ অথচ প্রদীপ্ত বিষয় 
লইয়। কমেডির কাহিনী রচন! কর! হয়। সমাজের অতি সাধারণ লোকের। 
কমেডির মধ্যে ভিড় করিয়। দাড়ায় । তাহাদিগের জীবনের 'অন্তদ্ধ ন্ব তরঙ্গ- 
প্রবাহের ন্যায় দ্রুততাঁলে একট! পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। একদিকে 
বহিঘটনার ঘাত-গ্রতিঘাত, অপরদিকে তাহাদিগের জীবনের সুখ, ছঃখ ও 
বেদনা_-উভয়প্রকার আলোড়নে নাটকীয় ঘটন। জটিলতর হইয়া ওঠে । সে 
জটিলত। নাটকের সমাপ্তিতে মধুর ও আনন্দময হইয়। দখ| দেয়। সুতরাং 
কমেডি সম্বন্ধে সহজেই এই কথা বল! চলে যে__+17) (0005 6)9 1১০০6 
1777162605 1]00 ০৮018 ৮1 01767000110 28 1)010010 চো 10 0011006৮072, 
[110 (১1701717601 010 (0017700 19 112,010. 

কিন্তু ক্লাসিক্যাল্‌ কমেডি রচনার আর একটি সর্ত ছিল। ক্লাসিক্যাল্‌ 
কমেডির আরম্ভ হইত ছুঃখময় ঘটনা দিয়া এবং শেষ হইত সুখময় ঘটনায় । 
]00০০-এর নাটকে এইরূপ আদর্শ লক্ষ্য কর! যায়! দান্সে তাহার 
মহাকাব্য আর্ত করিয়াছিলেন নরকের বীভৎস দৃশ্য দিয়া এবং সমাপ্ত 
করিয়াছিলেন একটি আনন্দময় পরিণতিতে । এইজন্যই বোধহয় তাহার 
কাব্যের নামও দিয়াছিলেন___1)1512.0 0070)645. কিন্তু এই নিয়ম এখনকার 
দিনে আর চলে না। 

কমেডি জীবনের গভীরতম প্রশ্নের জবাব দেয় নাঃ জীবনের সহজ ও লু 
দিকটি উজ্জ্বল করিয়া তোলে । ট্র্যটজিডিতে মানষের জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে 
একটা পরম শাস্তি, একট! প্রকাণ্ড সাস্ত্না খু'জিয়া পাওয়া যায়। কিন্ত 
ট্যাজিভির ন্যায় কমেডিতেও অসংগত্তির আঘাত লক্ষ্য করা যায় । এ অসংগতি 
বা বিরোধ ট্র্যার্জিডিতে যেমন প্রবল, কমেডিতে অবশ্য ততট! নয়। কমেডির 
ছুংথ হাশ্সরসে সমুজ্জল, ট্র্টাজিডির ছুঃখ অশ্রতে রূপান্তরিত__“যেমন, বরফের 
উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিকৃমিক করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ 
বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে” স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা 
চলে বে, 

“অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্র্য/যজিডিরও বিষয় । কমেডিতে 

ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফলস্টাফ উইগুসরবাসিনী 

রঙ্গিণীর প্রেম-লাঁলসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হুর্গতির একশেষ 

লাভ করিয়! বাহির হইয়া! আঁসিলেন ; রামচন্দ্র ধখন রাবণ বধ করিয়া, 

বনবাস-প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আদিয়! দাম্পত্য সুখের 

চরম-শিখরে আকোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকম্মাৎ বিনা মেঘে 

বস্কাঘাত হইল, গর্ভবতী শীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন । 


৬* নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


উভয়স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ 

পাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে? 

এধট।| হাস্তজনক, আর একট। ছুঃখগ্রনক | . অসংগতির তার অল্পে অল্পে 

চড়।হতে চড়াইতে বিল্বয়ক্রমে হাস্তে এবং হাস্ত ক্রমে অশ্রজলে পরিণত 

হহয়া থাকে 17 পঞ্চভূত ) 

এথন বল] যাইতে পারে যে, ট্র্যাজিডি ও কনেডির পার্থক্য শ্রেণীগত নয়, 
মাগাগত। একই অসংগতির উচু ও নীচু স্থরের উপর ট্র্যাজিডি ও কমেডি 
গড়িয়। ওঠে । ট্রাইজিডির হ্যায় কমেডি কোন গভীর বিষয়ের সমাধাঁন করে না 
বটে, কিন্তু দশকের মনকে সপপ্রক্ান ঝুচ্ছত। 'ও মলিনতার উধ্বে” তুলির ধরে । 

সমাপে।ধগণ কমোড ন।নাভাবে ভাগ করিয়াছেন | (১) যে ন।টকের 
মধ্যে কবিত্ব 'ও কল্পনপর প্র।& থ।কে তাহাঁকে (38010820010 091700 বলে। 
(২) সান]ডিক ব্রীতিনাতির বিজ্রপাত্মষক জবতারণাকে বলে 00106 ০1 
[২1781)7)675 (৩) 00017700501 117509০-এর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কেবল 
চক্রাস্তই দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। (৪) যে নাটকে মানবর্সীবনের দোষ-গুণ 
বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে 091799 ০: 
€01)8720628- (৫) নিয়শ্রেণীর ভ|ড়ামির ছ্বার। যে নাটকে হাস্তরস-হষ্টির 
প্রয়াস দেখ! যায় তাহাকে 1,০৮৮ (0975009% বলে। 

বাঙল! ভ|ষায় অন্তদ্বন্ৰমূলক শুভান্ত কমেডির অভাব নাই। বাংল। 
সমাজের নান! ছু.খময় সমস্া ( যেমন, বছবিব।হ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্ত প্রথা, 
ঘরজামাই রাখার রীতি, বদ্ছের তরুণী ভার্ধাগ্রহণ, মগ্যপানের আধিক্য, 
জোচ্চার, ধাঞ্পাবাডড, দলাদলি প্রস্ততি) নান ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন 
কবিয়' কমেডির নধো সৃস্পঈ হইয়া উঠিয়াছে । “নবীন-তপশ্ষিনী', 'লীলাবতী', 
“চিরকুমান সভ!'» “শেষরক্ষা » “থা স-দখল+, “মানময়ী গালস সকল” “মৌচাকে 
চিল” £ভতি কমোঁডর উল্লেখঘোৌগা উদাঁভরণ | 


৩। মেলোড়ামা বা আবেগময় নাটক 


ট্র্যাজিডি হইতে মেলোড্রামী বা অতি হৃদয়াবেগপ্রধান নাটকের কষ্টি 
হইয়াছে । প্রাচীন শ্রীনদেশে গীতিপ্রধান নাটককেই মেলোড্রামা বলিত । 
অষ্টাদশ শতক হইতে করুণরসাত্মক কাহিনীতে ভাবাতিশধ্য বা অতি নাটকীয় 
ভাব প্রকাশিত হইতে থাকে । সেই অতি নাটকীয় নাট্য-সাহিত্যকে 
মেলোড্রাম! নাম দেওয়া হয় । মেলোড্রামার মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবিন্তাসের 
দ্বারা একট। আকন্মিক অবস্থার সৃষ্টি কর হয়। হৃদয়াবেগের আতিশধ্যবশত: 
কাহিনীটি হয় চাঞ্চল্যকর ও চিত্তহাক্বী এবং চরিত্রগ্ডালও তেমন সুদৃঢ় হয় ন।। 
সংগীত, জাকজমক এবং বিচিত্রতায় ইহার বৈশিষ্ট্য স্থচিত হয়! 


শাটকের শ্রেণীবিভাগ ৬১ 


বাংল। নাট্য-সাহিত্যে অতিভ।ব-প্রধান নাটকেরই আধিক্য লক্ষ্য করা 
যায়। ভাবপ্রবণ বাঙালী দর্শকদের মনে ইহার প্রভাব খুব কার্ধকরী হয় । আর 
বাঙালী নাট্যকাররাঁও এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটি এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। 
গিরিশচন্ধের “জনা? প্রফুল্ল” মেলোদ্রামার চুড়াস্ত উদাহরণ । ছ্বিজেন্্রলাল মূলতঃ 
রোমার্টিক ভাবাপন্ন হইলেও, তাহার “সাজাহান” নাটফেবু শেষে সাজাহান ও 
আওরংজেবের মিলনঘটিত ব্যাপারটি মেলোড্রামার উপাদান ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত এই ভাবাতিশয্যের হাত হইতে রক্ষা পান 
নাই । “বিসর্জন” নাটকের শেষের দিকে কবির মতের কাছে নাটকীয় চরিত্রের 
আত্মসমর্পণ, মেলোড্রামারই সামিল। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির আর্তনাদ 
ৰা প্রতিম। বিসর্জন মোটেই নাউটকোচিত নয় | 


৪ | ফার্স বা প্রহসন 


(মেলোড্রামা ও ফাস- ট্র্যাজিডি ও কমেডির সুলভ-সংস্করণ ৷ ট্র্যাজিত্তি 
হইতে যেমন মেলোড্রামার জন্ম, তেমনি কমেডি হইতে ফাসের উৎপত্তি । 
ট্যযজিডি ও কমেডির ন্যায় ইহাদের মূল্য তেমন নয় । ট্র্যাজিডি ও কমেডির 
গঠনের মধ্যে যে অন্তদূ্টি ও সংযম থাকে, ইহাদের মধ্যে তাহা থাকে না। 
সেইজন্ঠ সাহিত্য-ছিসাবে ইহাদের মূল্য ও মর্যাদা] দুইই কম। / 

সপ্তদশ শতকের পর হইতে ইংরেজি কমেডিতে নিয়শ্রেণীর ভাড়ামি প্রবতিত 
হয় এবং তিন অকঙ্কের নাটক লেখ! শুরু হয়। এই তিন অঙ্কের নাটকগুলি 
পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হইতে মর্যাদায় হীন হইয়া পড়ে। এইগুলগি 
সংক্ষিপ্ত আকার ধারণকরিয়া ফাসঁ আখ্য। পায়। এই ফাসের্ কাহিনী ও 
চরিব্রগুলি পূর্ণ নয়। অসম্ভব ঘটন! ও অতিরঞ্জিত হাস্য-কৌতুকে ইহ) 
আগাগোড়। গ্রথিত। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীদের আলাপন শ্লীলতার সীম! 
ছাডাইয়। যায়। 

বর্তমানকালে প্রহসন বলিতে লঘুকল্পনাময় যে কোন হাস্ত-রসাশ্রিত ক্ষ 
নাটিকাকে বুঝায় । এগুলির মধ্যে অতিরঞ্জিত হাশ্যকৌতুক কিছুট। থাকিলেও 
এগুলি ঠিক নি়শ্রেণীর ভাড়ামি নয় । এইসব নাটকে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও 
প্রগতি সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্ত। করিবার বিষয় থাকে। কিছু কিছু 
বক্রোক্তিও থকে । ব্যক্তিগত বান্তব চরিত্র অপেক্ষ। প্রতীক চরিত্রের দিকে 
অধিক ঝেক দেওয়া হয় বলিয়া এইসব নাটকে বাড়াবাড়ির ভাব খানিকটা 
লক্ষ্য করা য'য়। ডক্টর অুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমনাথ বিশর 
“ানিভিলা' নাটকের সমালোচনা ক:লে বলির ছেন,- 

“এই ধরনের নাটকে একটু বাস্তবের উপরে রঙ চড়ানো! অপরিহার্য হইয়া! 

ওঠে । কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, নীতিবাগীশের চোখে, 


৬২ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


ধর্মধবজীর চোখে, মান্চষের মিথ্য।, জাল জুয়াচুরিকে না দেখিলে, ব্যঙ্গ 
রনলিকের চোখে দেখিলে, তাহাতে একট অসামপ্রস্তভাব, একটু 
আতিশয্য আলিবেই 1” (আনন্দবাজার পত্রিক1 ) 
কিন্ত এই আঁতিশয্য প্রদর্শর্ন করিতে গিয়। নাট্যকারের বিপদ আসে কম 
নয়। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের স্বরূপ দেখিয়! ক্ষু্ হন এবং তাহার 
জন্য নাট্যকারকে বথোচিত শাক্ি দ্িবারও চেঞ্ছ! করিয়া থাকেন । আবার 
এমনও দেখ যায় বে, নাট্যকার হয়তো! প্বাধীনভাবে চরিত্র-হুষ্টি করিয়াছেন, 
কিস্ত সেই চরিত্রের সঙ্গে অমুক লোকের মিল মাছে বলিয়৷ নাট্যকারের বিরুদ্ধে 
একটা আন্দোলনের ক্চাষ্ট করা হয়। মধুসূন বখন “একেই কি বলে সভ্যতা, 
ও “বুড়ে। সাঁলিকের ঘাড়ে রে”, লেখেন তখন তরুণদল ও প্রবীনদলের উপর 
বিদ্রপ করা হইয়[ছে বলিয়। কয়েকমন লোক রাভ্রাদের অন্তরোধ করিয়! সেই 
দুইখানি নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়। দিয়ীছিলেন। আবার দীনবন্ধু যখন 
'সধবার একাদণা'তে নিমটাদের চরিত্র কৃষ্টি করেন, তখন তাহ! মাইকেলের 
প্রতিরপ বলিয়া একদল লোক সোরগোল হুগ্টি করেন। ডক্টর শ্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় সানিভিল1”-র সম।লেচিনায় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 
“দুষ্টান্ত-ন্বরূপ এই নাটকের “কমরেড,'টির চরিত্রের কথা বলিতে পারা যাঁয়। 
এই চরিত্রটির দরুন এই নাটক দর্শনে কেহ কেহ ক্ষুধ হইয়'ছেন শুনিতেছি । 
নাট্যকর কৈফিয়তে আমাদের বলিয়াছেন যে পুলিস এবং সত্যকার 
“কমরেড '-এই উভয়ের সাম্মলিত কাটাকুটির ফলে নাটকের “কমরেড. 
টিকে পলিটিক্স ছাড়িয়া কেখল প্রেমের আসরেই নামাইতে হহয়'ছে। 
হয়ত “কমরেড,”-টির মূল রূপ দেখিতে পাইলে আমরা অপ" শ্ধী 
হইতাম--কিন্ভ এটা যে সবত্রই 1007116271271908-এর যুগ তাহ! আমর। 
ভুলিয়া যাই ।” 
হাস্তরসের বোধ সকল কাঁলে একরূপ থাকে না । ইহা' স্থান, কাল, পান 
ও সমাজভেদ্দে বিভিন্ন প্রকারের হয় । বিশেষ করিয়া গত কয়েক শতাব্দীব্ব 
মধ্যে এই হাম্তরসের বোধ অনেক পরিবতিত হইয়াছে । ইহার মূলে কতকগুলি 
ধারণা আছে, যাহা সামাজিক বোধের সহিত সংযুক্ত । এক সময় এমন 
কতকগুলি হাবভাব বা কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, যাহা দেখিয়! বা শুনিয়। লোকে 
হাসিত; কিন্তু এখন এরূপ কথাবার্তা বা হ।বভাব দেখিয়। শুনিয়া কেহ হাপসাতো 
দূরের কথ! বরং অনেকের কাঁছে উহ। অসভ্যতার পরিচায়ক | গত যুগে রচিত বে 
হাস্য রসাত্মক র5না লে-যুগের লোককে বিপুল আনন দিত, এ-যুগে তাহা 
অচল হহয়। প'ড়তেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে-গুলি নিছক তাড়ি 


বলিয়া মনে হয়। 
সংস্কত আলঙ্কারিকরা হাস্রসপ্রধ।ন একাক্কিকা শাটককে 'প্রহসন' 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৬৩ 


বলিতেন। (বোঙলাতেও কয়েকখানা উত্কৃষ্ট প্রহসন আছে। মধুহুদনের 
“একেই কি বূলে সভ্যতা? “বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রৌ+, দ্রীনবন্ধুর “বিয়ে প্রাগল। 
বুড়ে”, “জামাই বারিক শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শো রূপেয়।” “বাজারের 
লড়াই', গিরিশচন্দের “বেল্িক বাজার" “সভ্যতার পান্ডা” “সপ্তমীতে 
বিসর্জন, “বড়দিনের _ বকশিন্‌', দ্বিজেন্দলালের “পুনর্জন্ম”, অমৃতলালের 
“বিবাহ-বিভ্রাট” াটুজ্যে-ঝাডুজ্যে' ববীন্ধনীথের “বৈকুষ্ঠের খাতা” হাস্ত- 
কৌতুক" প্রতি অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণমাত্র । আবার 
এই প্রহ্সনগুলির মধ্যে কযেকখ।না তীব্র বিদ্রপাত্মক রচনা বা বাঙ্নাটা 
(38৮1৫) দেখিতে পাওয়া বায় । ঘেমন গিরিশচন্দ্রের €ভাটমঙ্গল' অমুতলালের 
“বাবু, গ্বন্দে মাতনম্ রবীন্দ্রনাথের “ব্যঙ্গ কোতৃক" দ্বিজেন্দ্রলালের “কন্কি 
অবতার” 'ত্রযহস্পশ" “প্রায়শ্চি্ত' প্রভৃতি | 


€খ) ভাব প্রধান নাটক 

রসের দিক দিয়া যেমন নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা চলে, তেমনি কয়েকটি 
লন্ম্য বা আদর্শের দিক দিয়ীও নাটকের বিভাগ কর যায় । এই ভাবাদর্শের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটকে তিন অণীতে ফেল| হয়---বথা, ক্লাসিক, রোমান্টিক 
ও বস্তভটান্রক। সাধারণতঃ আমদের পৌরাণিক নাটকগুলি ক্লাসিক, 
উত্তিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক এবং সামাভিক নাটকগুলি বস্ততান্ত্রিক | 

কিন্তু পূবেই বলিয়াছি, এরূপ বিভাগ সমীচীন নয়। কেবলমাত্র 
আলোচনার সুবিধার জন্য সমাঁলোচকর। এপ বিভাগ করিয়া! থাকেন। 
একই স্ষ্টির মধ্যে ক্লাসিক, রোমান্টিক ও বস্ততান্ত্রি__এই ত্রিবিধ দৃষ্টিভক্ষি 
লক্ষ +রা ধায়; স্থতরাং একটি বিশেষ নামে কোন সাহিতা-হষ্টির ন।'মকরণ 
করিলে জ্শ্য ছুইটি সম্বন্ধে অবিচার কর! হয়। বস্তকে অবলম্বন করিয়া মানব- 
মনের হুইট চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি__-কল্পনা ও বুদ্ধি সাঠিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মধ্যে 
প্রকটিত হয়। কল্পনা আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে, বুদ্ধি 
আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে সংহত ও সংযত করিয়া রাখে । একটির অভাবে 
অপরটি পঙ্গু হইয়া পড়ে । যাহা কিছু প্রাীন তাহাকেই ক্লাসিক বলা ঠিক নয়। 
প্রত্যেক যুগেই সাহিত্যের একটা বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় । কখনও “রীতির 
বেড়া, ভাঙ্গিয়া “ব্ক্তিগত খুসির দৌড়” বন্ড হইয়া ওঠে, আবার কখনও 
“আচারভাঙ।” ব্যক্তিগত মঞ্জিকে দাবাইয়! রাখিয়া “নিয়ম-সংযম” আধিপত্য 
বিস্তার করে । তখনকার কালে সেই প্রবলপক্ষের আশ্গগতা সকলেই স্বীকাত্ব 
করিয়! লয়। তবে কোনটিকে অস্বীকার করিয়! নয় । এমনি করিয়া! সাহিতো 
কখনও রোমান্টিক ভাব, কখনও ক্লাসিক ভাব প্রবলত! লাভ করিয়া থাকে । 
বর্তমানে আধুনিকতার নামে এই ক্লাসিক ভাবের সচেষ্ট প্রয়োগ চলিতেছে । 


৬৪ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ক্লাসিক কল্পনা! সাহিত্যকে প্রাণহীন 
ও রসহীন করিয়া তোলে ; আবার ব্োমার্টিক-কল্পনাকে অস্বীকার করিলে 
কোন সাহিত্যই আটের পর্যায়তুক্ত হয় না । 


১। ক্লাসিক নাটক 

[ইংরাজ্িতে গ্রীক ও রোমীয় আদর্শে রচিত সাহিত্যকে ক্লাসিক সাহিতা 
বলে। শুদ্ধতা, সামঞ্জস্য, মনননালতা, সংযম প্রভৃতি শুণের প্রচার কর! ক্লাসিক 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য । ইংরেজি সাহিত্যে ণলিজাবেখীয় যুগের প্রথম দিকে 
'রেনে্সীসের' প্রভাবে ক্লালিক আদর্শের আংশিক পুনরুখান হয়। তখন 
ইহার নাম দেওয়া হয়-নব ক্লাসিক (1৫০-01889920) । পরে সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতকে ড্রাইডেন প্রভৃতি নাট্যকারেরা যখন এই আদর্শে নাটক 
লিখিলেন, তখন সে যুগের নাম দেওয়। হহল-_-4£0 ০[99800 বা [8900০ 
€185101] 4৬৮6. প্র!টীনত।র মোভে উদ্ধদ্ধ হইয়। তত্কালীন লেখকগণ যাহ! 
কিছু রচন। করিলেন তাহ।হে এ ক্লাসিক আদর্শ দেখ। গেল।) অল্পদিন পরে 
প্র আদর্শ ইংলগ্ডে প্রার পরিত্যক্ত হইল। কিন্ত জামান ও ফ্রান্সে গিয়া 
আধিপত্য বিস্তার করিল। এলিজ'বেখীয় যুগ হইতে ইংলণ্ডে রোমান্টিক 
আদশের স্ত্রপাত হইল । এই আদর্শে নাটক রচনা করিয়। শেকস্পীয়র 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে খাতি লাভ করিলেন । 

ক্লাসিক নাটকে ম'নবএশবনের সংহত ও সংযত রূপ প্রতিফলিত হইল । 
ইহাতে স্বান, কাল ও ঘটনার এঁকা বতণর সম্ভব মানা হইত | ক্লাসিক নাটকের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিয়তির নিষ্ঠুর আদেশে পাত্র-পাত্রীদের 
ভাগ্য পরিব্রতিত হইত । বাঙলার পৌরাণিক নাটকগুলি বাদ দিলে মধুনদনের 
ছুইখানি নাটকে এই গ্রীক অদ্রষ্টবাঁদের পুর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়? 
কাহার “পদ্মাবতী নাটকে” পদ্দাবতীব দুষ্টবশে দেবতা! এবং সংসার তাহার 
গ্রতিকুল। পদ্মাবতীর এই অনি কবি আবার পৌরাণিক আদর্শে ব্যাখ্যা 
করিয়।ছেন । অভিশপ্ত পদ্মাবতী নিজ কমের ফল ভোগ করিবার জন্তই নাকি 
ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনে কবি গ্রীক অদৃষ্টবাদদের সহিত 
ভারতীয় অদৃষ্ঠবাদ মিলাইবার চে্টা করিয়াছেন ।১ গ্রীকর্দিকের একটা বৈশিষ্ট্য 
যেমন “আদুষ্ট' তেমনি থুটানাঁদগের একটি আদর্শ “আত্মোৎসর্গ | কিক্ুকুমারী 
নাটকে" সধুহদন গ্রীক এবং শ্বীণান আদশের অপূর্ব সংমিশ্রন দেখাইয়াছেন । 

ক্লাসিক সাহিত্য-আ্টার দৃষ্টিভদি সীমাবদ্ধ। বংশপরম্পরায় যে অভিজ্ঞতা 
বিশ্ব'সযোগ্য বলিয়' গৃহীত হইয়াছে, তাহাকেই তিনি সম্মান দিয়া থাকেন) 
সাম্প্রতিক কোন অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কোন শ্বপ্ররাজোর 
সৃষ্টি করেন না । বাস্তব জগতের তথ্যই তীহ।র একমাত্র উপজীব্য বিষয়॥ 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৬৫ 


[তাহার সাহিত্য-স্থষ্টির পক্ষে তাহার অভিজ্ঞতালবধ যতটুকু বিষয়বস্ত তাহার 
প্রয়োজন, ততটুকু তিনি বস্তবাদী । সেইটুকুর মধ্যে তিনি কোন অংশ পরিত্যাগ 
করেন ন। বা! সমতাবিধানের চেষ্টা করেন না । তাহার হাশ্যরস স্থষ্টির মধ্যে 
আঘাত বা সহানুভূতির আবেগ (10007: ) নাই, কিন্ত বুদ্ধির তীক্ষতা। (দঃ) 
আছে। ট্র্যাজিডি হৃষ্টিতে তিনি ঘটনাগত অংশটুকু বিশ্লেষণ করেন, হৃদয়গত 
মাহাত্্য স্বীকার করেন ন' 1) এই নিয়ম ও নিষ্ঠার প্রতি যে অদ্ধা তাহা তিনি 
নিজ অভিজ্ঞত। হইতে সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সে অভিজ্ঞতা আসে বহুদিনকার 
সঞ্চিত জাতীয় চিন্তা হইতে । এই এঁতিহাকে স্বীকার করাতেই তাহার আনন্দ । 
কয়েকটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা মানিয়। লওয়াতে এই এ্রতিহোর বোধ তাহার 
মধ্যে আসে এবং তথন তাহার রচন! সাহিত্য পদ্রবাচ্য হয়। (যে দৃষ্টিভঙ্গিতে 
-মানন্দের উৎপত্তি হয় তাহাই ক্লাসিক আদর্শের ভিত্তি। রোমান্টিক আদর্শ 
ক্লাসিক আদশর্কে অন্সন্ধান করিয়া থাকে! আবার একথাও ঠিক হে 
প্রত্যেক রোমান্টিক মাদশ পুবের ক্লাসিক দশের প্রতিক্রিয়া ।) 


২। রোমাণ্টিক নাটক 


(রামার্টিকদের ধর্ম হইতেছে চিতমুক্তি। কোন বন্ধন, কোন 
শাসন তাহারা মানেন না। রোমান্টিকদের মনে থাকে অফুরম্ত 
বিশ্ময়বোঁধ ।) সেই বিস্ময়বোধের ফলে তাহারা এই বান্তবভূমিকে 
রঙ্গিন চশম! দিয় জানিবার চেষ্ঠা করেন। তাহাদিগের চোখে 
আকাশের বিস্তার ও পৃথিবীর সরসতা একত্র ধরা পডে। (বাস্তবকে অতিক্রম 
করিয়। যাওয়াই রোমান্টিকদের লক্ষ্য । নব ক্লাসিক নাটকে আদর্শবাদকে 
বড় স্কান দেওয়। হয়, কিন্তু রোমান্টিক নাটকে আদর্শের সহিত বাস্তব মিশ্রিত 
হয়। রোমান্টিক নাটকগুলির বিষয়বস্ত সংগৃহীত হয় এঁতিহাসিক রাজকাহিনী, 
রূপকথা অথবা! অভিজাত সম্প্রদায়ের নর-নারীর জীীবনযাত্র! হইতে 1/সম্পদশালী 
ধনিক এবং স্বার্থাপ্বেবী বণিকের জীবন-সংগ্রাম এবং ছুঃখ-ছুর্দশার করুণ কাহিনী 
রোমান্টিক নাটকে চিত্রিত হয় । কিন্তু উহাতে স্থান ও কালের এঁক্য সর্বত্র মানা! 
হয় না। শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে এ স্থান-কালের সংগতি নাই । 

রোমান্টিক-কল্পনার দিব্যানভূতি হৃদয়প্রস্থত, মস্মিকপ্রস্থত নয় । সেইজন্য 

টিকের চিন্তার মধ্যে একটা আতিশয্য থাকে । গতানগগতিক আচার 

ও বিশ্বাস বখন শিথিঙ হইয়া পড়ে, তখনই রোমান্টিক আদর্শের প্রয়োজন হয় । 
রোমার্টিক আদর্শ একাস্ত ভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ ।১ 

১1 এই কারণে রোমান্টিক নাটক আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্রাধ্মী। ক্লাসিক রীতির 

বাধাধর। নিয়ম না মানিয়! ভাবে, রসে, ঘটনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করিবার প্রয়াসহ 


রোমান্টিক নাটকের বিশেষত্ব । করুণরসের মধ্যে হান্তরস, অসাধারণ চগ্গিত্রের পাশে সাধারণ 
চরিক্র, বাগ্মীতার সঙ্গে সুস্ক্ কবিত্বের ব্যপ্ননা রোমান্টিক নাঁটকে নুতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে 


৬৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


একদল জড়বাদী সমালোচক বর্তমানে রোমান্টিক আদর্শের কোন মূল্য নাই 
বলিয়। প্রচার করিতেছেন ৷ তাহাদিগের মতে, রোমান্টিক সাহিত্যে কল্পন! ও 
কবিত্বের প্রাচুর্য থাকায়, মাষের দৈনন্দিন জীবন প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং 
উহা নূল্যহীন। বীহারা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে সমর্থন করেন, 
কাতহাদিগকে এই কথা বল! চলে যে, বৈজ্ঞানিক জড়বাদও মানুষের ইচ্ছার 
ক্রুমোন্নতিকে বর্জন করিয়া চলে ন।। যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, বাহ! কিছু 
নৃতনভাবে মৃতি পরিগ্রহ করে, তাহাই রোমান্টিক চিন্তাপ্রস্থত বলিলে অন্তায় 
ভয় না। এই বোমান্টিক চিন্তা শিল্পীর মনে সৃষ্টির আবেগে বিকম্পিত ন! হইলে 
কেন প্রকার রূপ-কল্পনাই জন্ভব নয় । "আটের ভিতর দিয়। আত্মা মানবের 
হরীবনের মহাসত্যকে পাইয়। থাকে | শ্রেষ্ঠত্ব, সদাশয়তা প্রভৃতি অনেক শুণ 
মাছে প্রকত্তিতে বাহ! পাওয়! বাঁধ না, আত্মাই তাভার কামনা করে। 
রোমান্টিকরা এই মুক্ত আত্মার সাভায্যে প্ররুতির বন্ধন কাটাইয়া এক স্বপ্র- 
রাজ্োর মধ্যে পরিলরমণ করিয়া থাকেন । জীবনের পূর্ণতা ও মাহাত্য্যের দিক 
দিয়! তাহ! নিরর্থক নয় । রোমান্সের মনোভাব চিরস্থায়ী । ঘতদিন পথিবীতে 
জীবনাবেগ থাকিবে, বতদিন পৃথিবীতে নর-নারীর মধ্যে আশা-আকাজ্জণ 
থাকিবে, ততদিন রোমান্সও থাকিবে । সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি 
'লথকদের মাঝে মাঝে অধিক অ।কর্ষণ দেখা গেলে ৪, রোমান্দের মৃত্যু নাই । 
( রোমার্টিক নাটকের অনেকগুলি "শ্রণী-বিভাগ আছে । কতকগুলিতে 
বহিঘটনামূলক জীবনাবেগ, ছুঃসাহসিক প্রেম মুখ্যভাবে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককে 11) 10125 01 )01721/610 2058106079 
বলে। “রীতিমত নাটক”, “ভটিনীর বিচার" এই শ্রেণীর নাটক । কতকগুলি 
নাটকে হাল্কা অথবা গম্ভীর ভ।বাত্মক বিষয় লহয়। কোন তাশদর্শ বা প্রেমের 
শাক্ত প্রততপন করা হয় । এগুলির হংদ্েজী নাম 11101917901 8817617008)0- 
দ্বিভেখলালের “মেবার পতন' রবাজ্জরনাথের *শেবরক্ষা" চিন্নকুমার মভা” এই 
শ্রেণীর নাটক । আর কতকগুলি নাটক আছে “বগুলির উপকরণ সংগ্রহ করা 
হয় ছড়া, লোক-গীতি ও পুরাণ কাভিনী হইতে 0175 05990 00018 
16260. “গীতা”, পাদসদাগর', “নর-নারায়ণ', “মহুয়।», “মলুয়া” গুভীতি বনু 
নাটক এই শ্রেণীর অন্তর্গত | [3072)1760 চাণ,2০০১-র ভইটি ভগ দেখা যায়-_ 
এক শ্রেণীতে থাকে কামনা-বাসনার আবেগ (7)589107)) ও অপর শ্রেণীতে 
থাকে কল্পনা-কবির্বের প্রাচুর্য (1702817100300, 01 কিষ্তকুমারী নাটক" 
“অশ্রমতী+ 'প্রফুল্প', “রিজিয়া” প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত : দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে 
“বিসর্জন”, “তপতী” । রূপকের সাহায্যে আর এক শ্রেণীর নাটক লেখ। হয়, 
যাহাতে সাধারণ অর্থ অপেক্ষ! আর একটি বিশেষ অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় । 
'ভাকঘর+, 'ফাস্তনী?, তাসের দেশ" এই শ্রেণীর অন্তর্গত )) 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ শু৭ 


৩। বস্ততান্ত্রিক নাটক 
বস্ততান্ত্রিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ কর! হয় সমাজের অতি পরিচিত 
ঘটন। ও অবস্থা হইতে । নাটকের চবিত্রগুলিকে এমনভাবে সাঁজান হয়, ষাহাতে 
তাহ।দিগের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সমাজের একটা সত্য ও সুস্পষ্টরূপ ফুটিয়া 
ওঠে এবং সে বিশেষ রূপাট কন্গনার দ্বারা প্রসারিত নয় । নাটকের কাহিনীতে 
যে বিচিত্র ছে!ট-বড় চরিত্রের সমাবেশ হয়, সেই সব চপ্রিত্র যেন আমাদের 
বিশেষ পরিচিত বলিয়। মনে হয়। তাহাদের স্ুখ-ছুঃখ হাসি-কান্না যেন 
আমাদের স্ুখ-ছুঃখ হাসি-কাম্নার সহিত মিশিয়! যায় । এই »আরণীর নাটক 
দেখিয়। অন্যরে যে রসের কষ্টি হয়, তাহা 'আনন্বরস । কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
বড় করিঘ়। দেখান বস্ততান্্ক নাটকের লক্ষ্য নয়, সমগ্র সমাজ ও বিচিত্র 
মানবের জীবন লইয়। তাহার কারবাব্ড ! তাই আজ কলের কুলিমজ্ুর, লাঞ্ষিত। 
রিক্ক, স্ত্রী-পুরুষ সবাই বস্ততান্তিক নাটকের নধ্যে ভিড় করিয়া দাড়াইতেছে | 
তাভাদের সকলের উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ । এই সমগ্র 'দশেখ সমাজ-জীবনের 
'আন্মপ্রকাশ নাটকের পরিধিকে বাড়াইয়। দিয়াছে । 
কন্ত বস্ততান্ত্রক সা।হত্য সম্বন্ধে সকলের ধারণ: "আজকাল সমান নয় । 
বর্তমানে একদল সাহিতি,ক মনে করিয়া থাকেন "বৰ, বাহী কিছু অসুন্দর, 
যাহ কিছু সামঞ্জশ্যহীন__তাহাই বান্তব। কিন্তু বাস্তব কখনও অসুন্দর 
ব। সামঞ্জস্তহীন হহতে পারে না । বিশ্বসংসারে ছড়ান রহিয়াছে "অনেক জিনিস, 
তাহার সবটুকু আমর সাহিত্যের কাছে লাগাই না । তাহার মধ্যে যেটুকু 
বাছাই ও ছাটাই ভইয়া মামাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে, কেবলমাত্র 
সেহটুকুই বাস্তব--বাঁকি 'মংশটক অবাস্তব । এই অবাস্তব অংশও কল্পনার 
জ।দুতে বাস্তব হইয়। ওঠে । সেইজন্য বল! চলে,“বিষয় বাছাই নিয়ে পিয়্াালিজম্‌ 
নয়, রিয়্যালিঙ্জম ফুটবে রচনার জাছুতে”_-( রবীন্দ্রনাথ )1। অথচ আজকাল 
কাব্যের সৌন্দর্য অপেক্ষা বিষয় বাছা।ইটাই অনেকের নিকট বড় বলিয়। মনে 
হইতেছে । কোন লেখকের অনবধানে দি তাহার কাব্য হন্দর হইয়া! ওঠে, 
তবে তাহা আধুনিক লেখকদের “মনেকের কাছে গতবুগের বলিয়া নিন্দিত হয় । 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “সত্যই সৌন্দর্য । কিন্ত সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস 
পাই, অন্তরের মধ্যে যন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি জ্ঞ!নে নয়, শ্বীকতিতে, 
তাকেই বলি বাস্তব । খুব বেণী চেনা হলেই যে বান্তব হয় তা নয় ; কিন্তু যাকে 
চিনি অল্প, তবু যাফে 'অপরিভারধরূপে হী বলেই মানি সেই' 'আমাঁর পক্ষে বাস্তব 1” 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রুচি ভিন্ন প্রকারের । কেহ টক থাইতে ভালবাসে, 
কেহ পছন্দ করে মিষ্টদ্রব্য । বূসিকব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যের মধ্যে রসবস্তর 
সন্ধান করিয়! থাকেন। রসহীন বস্তর কোন মূল্য নেই; বস্তর মধ্যে রসের 
প্রকাশ হইলে তাহা চিরকালের সামগ্রী হইয়। দাড়ায় । 





৬৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


“বাইরের হাটে বস্তর দর কেবলই ওঠানাম' করছে-_সেখানে নানা মুনির 
নানা মত, নানা! লোকের নান! ফরমাশ, নানা কালের নানা ফেশান। 
বান্তবের সেই হট্ুগোঁলের মধ্যে পডলে কবির কাব্য হাটের কাব্য । তার 
অন্তরের যে ঞ্ুব আদর্শ আছে তারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপাক়্ 
নেই | -.সে আদর্শ আনন্দময়, সুতরাং অনির্বচনীয় ।”-(রবীন্ত্নাথ) 
নাটকের বাস্তবত। সম্বন্ধে [710)) শিঠ৫৭ 1025108 ভতীভার 13920)500 30 
$1)0 10700 গ্রন্থে বিস্তত আলোচনা করিয়াছেন । তাহার মতে &. 
০1], 91770711601 792511517)19 60100 10171)0 1] 21] [)071095 01 0176 
02210, 2150 0186 16 19110060170 চ165]৮ 2886৮ 0 চা ঠোই০ [00009 
01 801১90]. মিঃ ডেভিভ আরও বলিয়াছেন যে, রিয়।লি স্টক নাটক কেমন 
করিয়া লিখিতে হয় তাহার সম্বন্ধে কেহ যদি ভাভাকে প্রশ্ন করেন, তবে 
তাহার উত্তর হইবে এইরূপ 2 ৬06০ 55 সিটে 0102556102০ ৪, 070 
00118890100) (00 61160 0110111077368100095 চে 6170 6176266১200 2000৪ 
11] 107 0110 1260720 060৩075090]6101) 01 0100 0010 আআ) 0০ 
28110101006) ৮11] 172৮, 13006 100১০800126 011070 270100 69010751020 
9.০৬10০৯ 17101. ৮111 11011) 5010১ ৮170. 00] 195 2 00111001060 8$10007110% 
/161) 90127501501 ভ1]1 1০ 20076 00 062৮01)25 [00 01 10111027) 
(1)01101)00 ৮1101) 15 00া00ঠো॥ 60 20] এ যো)) 1100] এ] 109 06]6 105 
717" 21170161000 67 0১৮7৮ 09৮৮ 0 0150108005৮ 055 50102 01065 11] 10250 
€1)0 চ1181)7989078) 6 19180, 6101৮ 011 0100৮75060৭ 2765 01806999179 
16৮9 611010)80]565৮, 
বাঙলা-সাহিত্যে নিছক বস্তভান্ত্িক ([১০2115080 ) নাটক তেমন লেখা হয় 
নাই । সামাজিক নাটক যাহা লেখা হইয়াছে তাভার অধিকাংশ ভাবপ্রধান । 
একটা নৈতিক আদর্শ স্তাপনের জন্য সেগুলির জন্ম । শরৎচন্দ্র বোড়শী”, 
“রমা, “বিজয়”, তারাশঙ্করের “কালিন্দী", “ছুইপুরুবঃ, বিধায়ক ভট্টাচাধের 
“বিশ বছর আগে”, “মেঘমুক্তিঃ, মাটির ঘরঃ+ বুদ্ধদেব বস্থর “কাঁলে। হাঁওয়।* এই 
শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য নাটক ।* 


(গ) বপপ্রধান নাটক 


রূপভেদেও নাটকের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে । এখানে রস, আদর্শ বা 
ভাব অপেক্ষা আরুতির দিকে নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে অধিক 1 সংস্কত-শাস্ত্রে 


২। অতি আধুনিক কালে বিজন ভট্টাচাঙ্ষের “নবান্ন, তুলসী লাহিডির 'হুঃখীর ইমান", মন্মথ 
পায়ের “ধর্মঘট”, সলিল সেনের “ডাউন ট্রন', বিধায়ক ভট্টাচাষের 'ক্ষুধ!' প্রসৃতিকে বস্তভাস্ত্রিক 
নাটকে উল্লেখযোগ্য স্থষ্টি ধলা চলে । 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৬৯ 


নৃত্য-গীত-বাগ্য এই তিনের সমন্বয়ক নাট্য বলে । ইহার অপর নাম তৌর্ধত্রিক । 
এই তিনের সহযোগিতায়__আনন্দহৃষ্টি করাই পূর্বকালে নাটকের উদ্দেশ্য ছিল । 
বর্তমানে সাধারণতঃ গীতের প্রীধাঙ্ট থাকিলে গীতিনাটা ও নৃতোর প্রাধান্য 
থাকিলে নৃত্যনাট্য বলা হয় । 


১। গীতিনাট্য ও যাত্র। 

গীতিনাটো গীতের প্রীধান্ক থাকিলেও নৃতা ও বাগ্ভ তাহার সহিত যুক্ত হয । 
ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককে বলে 01১25 বাংলায় বলে যাত্রা” ০ 
আমাদের দেশে অপেরা" নামটি "বাত্রী”র বদলে বেশ চলিয়। গিয়াছে । ইংলগ্ডে 
সপ্ূদশ শতকে এই €)1)07*৮ এর উদ্ভব হয়'। এই অপের। এবং 110105006 
1১1১ নামক আর এক শ্রেণীর নত্যগীতবভল বিজ্রপাত্মক নাটকের মিলনে 
গাখানাটা বা 13210 (01005-এর প্রচলন শর | মার এক শ্রেণীর গীতিপ্রধান 
নাটক দেখ যায়, বেগুলিকে 1881০ বলে । পাত্র-পাত্রীর। মুখোশ পরিয়া 
রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হয় এবং অতি মানবীয় চরিত্র নাটকে অংশগ্রহণ করে । 
€077৮৮-এর 13০82705 €()7শ্। এবং &111601-এর (েগো।৪ বথাঁক্ঞমে (0100 
ও [286-এর উদাহরণ | উদ্ভট কল্পন। ও সংগত-প্রাধান্ত থাকিলে তাহাকে 
20৮1৮520207 € অদ্ষুত-নাটা ) বলে। 

প্রাচীনকালে বাংলাদেশেও গাত্তিনাট্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল । ছুই, 
তিন অথব! তদ্বধধ্ব পাত্র-পাত্ী লইয়া! গীতের সাহায্যে নানা অঙ্গভঙ্গির দ্বার! 
পৌর।'ণিক ঘটনাঁবিশেষের 'অভিন্য করা হইত । তাহাতে কথোপকথন ও 
কিছু কিনতু থাকিত । মাঁঞে মাঝে হাশ্যরসের বাবস্থা ছিল। এইগুটিকে 
পালাগান বলা হইত । প'লাগানে মূল গায়েন ও তাহার দৌশারের! নাটকীয় 
আলাপ অংশ চালাইতেন । “ঝুমুর ও “পীচালি” এই পালাগানের অন্তর্গত । 
ঝুমুরে দুইটি পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দ্ৈতগান ও নাচ চলিত এবং একের ধিক 
পাত্র-পাত্রী থাকিলেও কোন পদের বা গানের মধ্যে ুইজনের বেশি লোকের 
কথাবার্তা থাকি নাঁ। পাচালীতে একটিমাত্র অভিনেতা থাঁকিত এবং সে গান 
গাহিবার সময় চামর ছুলাইত। কথকতাও ঠিক এই শ্রেণীর নাট্যগীতি। 
সেখানেও একটির বেশি ছুইটি লোক থাকিত না। 

পালাগাঁনগুলি যাত্রাগানের পূর্বদপ। এই পালাগানগুলির সহিত 
পূর্বভারতে প্রচলিত একপ্রকার গীতিনাট্যের ধারার মিলনে যাত্রার উদ্ভব হয় 
বলিয়া অনেকে মনে করিয়। থাঁকেন। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে এবং 
বু চণ্ডীদাসের '্রীকষ্ণকীর্তনে, পূর্বভাব্রতীয় ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। 





৩। শ্রীতিন্যট্য ও যাত্রার আঙ্গিক ভিন্ন। গীতিনাট্য মূলতঃ নাটক কিন্তু যাত্রা পৃথক 
সাহিতাকতি । যাত্রার ইংরেজী 09১: নহে । 


৭ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


সপ্তদশ শতকে এইরূপ নাটক রচনার ধারা মিথিলা এবং বঙ্গদেশ হইতে নেপালে 
প্রসারিত হয় । ডক্টর হ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্য।য় মহাশয় বলিয়াছেন, 
“এইসব নাটকে গগ্য অংশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে ( সংস্কৃতের 
পরিবর্তে), এবং পদ্গাঙ্োকের স্থানে মৈথিলী বা কোসলী (অথব! পূর্বা- 
হিন্দী )-তে পদ ব! গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্ধ-কলাপ 
( প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি ) পূর্ব-নেপাঁলের প্রাচীন ভাষা, ভোট- 
ব্রহ্ম শাখার 'অনাধ মোঙ্গলীয় ভাষা নেওয়ারী লিপিবদ্ধ আছে ।.. রামানন্দ 
রায় কর্তৃক এই সংস্কতময় গীতগোবিন্দের ভকরণে ষোড়শ শতকের 
প্রারন্তে জগন্নাথ-বল্পভ নামে “সঙ্গীত-নাটক" রচিত হইয়াছিল । পদময় 
সঙ্গীত-নাটক ব। নাট্যকাব্যের ধার! বিচার করিলে গীতগোবিন্দকে এ 
পর্যায়ে ফেল। যাইতে পারে” €“শ্রীজয়দেব কবি” প্রবন্ধ )। 
যোড়শ-শতকে “রুঝক্সিণীভরণ” নামে একখানি নাট্যগীতির অভিনয় সপারিষদ 
শ্রীচেতশ্গদেব করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ আছে । তাহাতে মহাপ্রভু সাজিয়া- 
ছিলেন “লক্ষ্মী”, গদাঁধর “রুব্সিণী”, নিত্যানন্দ “বড়াইবুড়ি', শ্রীবাস “নারদ, ও 
ভরিদাস “কোঁতোয়।ল' । অভিনয়কালে শ্রীচৈতন্যদেব স্ত্রীজনস্থলভ লাস্ত-নৃতাযও 
করিয়াছিলেন । 
প্রাশীনকালে আমাদের দেশে যে যাত্রার গান হইত, তাহাতে কোন বীধা 
পালা ছিল না। পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী কথোপ- 
কথন, গান ও ক্্েকাদি পাঠ কর্িভ। অনেক সময় কয়েকটি নিদ্দি্ গান 
থাঁকিত, নটের! উপস্থিত মত কথোপকথন তৈরি করিয়। লইত | পরে বাধা 
পালার প্রচলন হয় । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এইরূপ কয়েকখানি বাধা পাল! 
বাঁঙলাদেশ হইতে নেপালে গিয়াঁছিল । অগ্টাদশ শতকে ভারতচক্ত্রের ণণ্তী- 
নাটক" যাত্রা পালার একটি অপৃণ উদ্াহরণ । এই সময়ে বাত্রার মধ্যে পাঁচালির 
প্রভাব আসিয়া পড়ে । কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীবানা, চৈতন্যযাত্রা প্রভৃতি নানাশরেণীর 
মাত্রাপাল। এই সময়ে অভিনীত হয় । কুষ্ণঘাত্রায় হাম্তরসের অবতারণার জন্ঠ 
নারদমুনি ও তাহার শিষ্য বাসদেবের চরিত্র প্রবতিত হয় । উনবিংশ শতকের 
প্রথম দিকে কৃষ্্যাত্রার মধ্যে কাঁলিয়দ্ূমন ও রাস লোকপ্রিয় হইয়া ওঠে । এই 
সময়ে যাত্রায় পাচালির সঙ্গে কীর্তন মিশ্িত হয। কিছুদিন বিগ্ান্ন্দর 
পালার সমাদর দেখ। যাঁয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে যাত্রায় 
থিয়েটারি টডের আমদানি ভয় । ইংরেডি আদর্শের সঙ্গে কথকতার ধরনের 
বক্তৃতা, প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালি ও কীর্তনের ভক্তিরসপূর্ণ গানের সংযোগে নৃতন 
যাত্রাপদ্ধতির কষ্টি হয়। এই সময়ে বহু নাটক খোল) আসরে ও রঙ্গমঞ্জে 
অভিনীত হইতে থাকে | শ্রীষুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্টাহার “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাসে” লিখিয়াছেন,_ 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৭১ 


“সেই বুগে (উনবিংশ শতকের শেষের দিকে )--.গীতাভিনয়” নামে যাত্র! 
ও নাটকের মাঝামাঝি ধরনের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা 
দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তর নাটকেরই মত ; তফাতের মধ্যে 
অভিনয়ে দৃশ্তপটাদির বালাই ছিল না.। নাটকাভিনয় এদেশে বিশেষ 
জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্ত 
রঙ্গমঞ্চ-নিমাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়! সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভব 
ছিল না |” 
যাত্রীকে আমাদের দেশে গীতাভিনয় বলে । যাত্রার আসল অর্থ হইতেছে, 
দেবতার উত্সব উপলক্ষে শোভাযাত্রা । তারপর 'এই অর্থ হইল দেবতার উৎসব 
উপলক্ষে নাট্যগীতি । যাত্রার পালা-বাধার নিয়ম আর থিয়েটারের নাটক 
বাধার নিয়মে অনেক প্রভেদ আছে । প্রাচীন যাত্রার একট বিশেবত্ব ছিলঃ 
ন'রদমুনির হাশ্তরসের অবতারণা । খিষেটারে থাকে পৃশ্ঠপট, কনসার্ট, আলো! 
এবং সাজসজ্জার পরিবর্তন । এগুলির বাবস্থা না থাকিলে নাটকের অভিনয় 
ভাল জমে না। খাঁটি যাত্রায় চশ্যপট, আালো, কনসাটের তেষন কোন মূলা 
নাই । যাত্রার আসল প্রাণ হইতেছে “জুড়ি-দোহার' । শিল্পাচার্য অবনীক্ষনাথ 
ঠাকুর লিখিয়াছেন,_ 
“ধর কালিদাসের "শকুন্তলা" আরম্ত হ'ল--হারিণ শিকারে চলেছেন রাজা 
রখ চালিয়ে দ্রশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে । খিয়েটারওয়ালা এখানে 
ঠেকবে, এট! নিশ্চয় । গণ্তবেগ নেহ রথের, হরিশের, কিছুনহ ; স্থির 
দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে-কাদায়-মাটিতে গড়া পথ ঘোড়া সবই--তার 
উপরে খাঁড়া সচলাচল বাঁজী স্টেজের উপরে, রজার মৃগয়।-বাত্রার একটা 
বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না । কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ. 
অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়াল৷ এখানে নির্ভয়--সে 
গানের পর জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে 
আশ্রমের কাছ। গীতছন্দে শ্যন্দন চল্লো, হরিণ দৌডলে! নান বর্ণের 
মধ্যে দিয়ে দৃশ্য-পরম্পরা ছাড়িয়ে, চ'লে গেল মন অতি সহজ উপায়ে 
যাত্রাতে”_সচল মনোরথ (স্ছচ্ছন্দ গতি পেলে স্থর ও ছন্দের সাহায্যে ) 
_-এই ছিল বাত্রার বিশেষত্ব । থিয়েটারে যেট। ঘটানো! অসম্ভব, সেট। 
সথসম্ভব হস্ল বাত্রার আধিকাঁরীর কাছে (দিলে সে হাকিয়ে রথের জুড়ি 
ঘোড়া আসরের মধ্যে ) নির্ভয়ে__ধুলে! লাগলো না' দর্শকের গায়ে, বালি 
পড়লে! ন। কারুর চোখে, ছুয়ে! দিলে না কেউ !”--(যাত্রা ও থিয়েটার ) 
যাত্রার মধ্যে থাকে একটা প্রচণ্ড গতিবেগ । একটি সম্পূর্ণ পাল! পুরাপুরি 
শেষ না হওয়! পর্যস্ত কোন প্রকার বিশ্রাম নাই । একথানি সম্পূর্ণ যাত্রার পালা 
তিন চারদিনে শেষ করিবার নিয়ম ছিল । কিন্ত প্রত্যেক দিনের অভিনীত 


৭২. নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। 


অংশের মধ্যে একটি পুর্ণ বিষয়ের রূপ দিবার চেষ্টা থাকিত। থিয়েটারের 
নাটক এইরূপ ভাবে অভিনয় করিবার নিয়ম নাই । 

যাত্রা” ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় এক প্রকার গীতিবভল ক্ষুদ্রাকার 
নাটককেও গীতিন।ট্য বলা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ কয়েকখানি 
গীতিনাট্য লিখিয়। সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । “মোহিনী প্রতিমা, 
“মায়াতরু” ণঅ!লাদিন” “ম্বপ্নের ফুল", ফ্যায়সা কা ত্যায়সা” প্রভৃতি তাহার 
প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য । 'অতৃলরুষ্জ মিত্রও গাতিনট্য লিখিয় এককালে যথেষ্ট 
নাম করিয়াছিলেন ৷ রবীন্্নাথের “বান্দীকি-প্রতিভাঃ “মায়ার খেলা” প্রর্ুতির 
প্রতিশোধ? “শাপ মোচন? আপ্রাসদ্ধ গাতিনাটা । তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ 
ধতুতে বিশেষ বিশেষ গীভোতসবশুলি এই “অরণীর । গিরিশচন্সের “আবুহোসেন”, 
ক্ষীরোদপ্রস!দের “আলিবাব।, ০২01 59170%৮-র উত্ক্ুই উদাভরণ । বাঙলা 
ভাষায় এই 172%6/৮521% প্রথম প্রবর্তন করেন জ্যাতিরিল্দনাথ ঠাকুর । 
তিনি তাভার 'জীবন-স্বতিতে বলিয়ছেন_“একদিন কথা হইল আমাদের 
ভিতর 100/521080 নাট নাই । আমি তখনই 1256৮901)28  প্রস্তত 
করিব।র ভার লইলান । পুর।তন “স্ংবাদ-প্রভীকর” হইতে কতকগুলি মজার- 
কবিত। 'জাডতড়া দিয়া একট' “অছ্ুত-নাটা" খাঁড়। করিয়া ভাভাতে স্থর 
বসাইয়া বাড়ির বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাভার মহলা আর্ত 
কৰিয়। দিলাম |” 


২। নৃত্যনাট 


নৃতানাট্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই অমাদের দেশে প্রচলিত আছে । 
সেকালে নটেরা নাটযাকলার সৌন্দ্সাধনে যথাবিধি নুৃতাকল]|র প্রয়োগ 
করিতেন । সেনুত্য অনেক সময় ত/ললয়াদিঘোগে এবং অবস্থাভেদে বিন। 
তালে কেবলমাত্র ভাব-ভর্ষির দারা দশক সমক্ষে লীলায়িত হইয়া উঠিত । এই 
জাতীয় নৃতাকে নৃতানাটা বাঁ নাট্যনৃতা বলা তইত | বূসভাবহীন ভাললয়াঁদি- 
যোগে থে নর্তন, তাহাকে বলা হহত “নুত্ত' ( নুত্তং তাঁললয়াশ্রয়ম্‌ ) ; রস, ভাব 
ও বাঞ্জনাদি সহযোগে ষে নন তাঙ্াকে বল। হইত “নৃত্য” ( ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং ) 
নৃত্ত, নৃতা ও নাট্য প্রায় সমার্থক । মুল অভিনেয় নাট্যবস্তর সঙ্গে সঙ্গে অন্ষষ্ঠেয় 
নর্তনই নাটা, ( অবস্কানভকতিনাটাং )1 এই নাট্যাভিনয় প্রদশনের একট। 
নাটাক্রম ছিল । নৃত্যের পুবে প্রার্থনা করিবার পর নৃত্য আরম্ভ হইত। 
তাহাতে কণ্ঠে থাকিত সংগীত, তাহার অর্থ হস্তদারা প্রকাশত হইত $ 
নেত্রঘার। তাহার ভাব গ্োতিত হইত এবং চরণদ্বারা তাহার তাল রক্ষা করা 
হইত । এইরূপ করিবার কারণ বোধহয় এই যে, হস্তলীলার প্রতি দৃষ্টি ধাবিত 
হয়, দৃষ্টির পশ্চাৎ্ চিত্ত ধাবিত হয়, চিত্তের সঙ্গে ভাব অগ্কসরণ করিয়া থাকে ; 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৭৩ 


আবার ভাবের পরিণতি রসে, রস হইতে আনন্দের উৎপত্তি । এই আনন্দ- 
দাঁনেই নাটকের সার্থকতা । 

ইংরেজিতে এইরূপ ধরনের কোন নাট্যাভিনয় সম্ভবতঃ নাই । থাঁকিলেও 
আমার জানা নাই । সাধারণতঃ বেগুলি রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয়, সেশুলি 
[১9601310210 বা [31190 9700. সেই সব' নাট্যাভিনয়ে শারীব্রিক 
ক্রিয়া-কলাপ যতথাঁনি থাকে, সৌন্দর্যস্থষ্টির আবেদন ততথানি থাকে না। 
বিখ্যাত রুশীয় নর্তকী গ্রানা পাভলোভ! সেইজন্ত ভারতীয় নৃত্যাডিনয়ের 
অন্পীলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন | নশস্বী নৃত্যবিদ উদয়শংকর তাহার 
নতা-সঙ্গীরূপে নৃত্যঙগতে প্রথম প্রবেশ করেন । অবশ্য উদয়শংকর পরে 
ভ'রতীয় ঘত্যের আধ্যাত্মিক রসতত্ত জগতের নানাস্তীনে পরিবেশন করিয়া 

তা-বর্সিকদের মনে এক বিস্ময় ও আনন্দের হুট করিয়াছেন । 

কবি রবীন্দগনাথ ঠাকুর তাহার শাক্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহাষো 
এক নৃতন ধরনের নাট্যাভিনয় প্রবর্তন করিয়াছেন । “তনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র 
ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,__ 

“এই গ্রন্থের আধকাংশই গানে রচিত, এবং সে-গান নাচের উপযোগী । 

এ-কথা মনে রাখা! কর্তব্য বে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে 

বছুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ ন। পেলে এর বাক্য 

'এবং ছন্দ পঙ্গু হয়েথাকে । ঘেপাখির প্রধান বাহন পাখা, মাঁটির উপরে 

চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোঁধ হয়” 

রবীন্দ্রনাথের নৃতনাট্যের মধো দ্ূপলোক ও রসলোক-_উভয় লোকই 
উদ্ঘটিত হইয়াছে । অন্তর ও বাহিরের যোগে এই লীলারসের ক্ষষ্টি। এমন 
অখণ্ড লীলারস সার কোন লেখকের স্ঙ্িতে পাওয়া যায কিনা সন্দেহ । 
তাহার “নৃত্যনাট্য চগ্াঁলিকাঁর অভিনয় দেখিয়া রসিক দর্শকেরা যথেষ্ট 
আনন্দলাভ করিয়াছলেন । “নটরাজ'-এর নুৃত্যাভিনয় কালে তিনি 
লিখিয়া ছিলেন, 

“নটরাজের ভাগার কাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রপলোক 

আবত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহার অন্ত পদক্ষেপের আঘাতে অভ্রাকাশে 

রসলোক উদ্বোধিত হইতে থাকে । অজ্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট 

নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পাঁরিলে জগতে ও জীবনে 'অথণ্ড লীলারল উপলব্ধির 

আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয় । “নটরাজ পালাগানের এই মর্ম 1” 

নৃত্যছন্দে আনন্দ রূপাঁয়িত হয় । ভাষা যেখানে স্তব্ধ, সংগীত সেখানে নীরব 
সেই অনির্বচনীয় দপলোকে অরূপের বন্দনা চলে নৃত্যের তালে তালে। 
ভারতবর্ষের এই নৃত্য উৎসারিত হইয়াছে দেবলোকে | নটরাজ শিবই হইতেছেন 
সবশ্রেষ্ঠ নর্তক। প্ররতির অন্তনিহিতা আগ্যাশক্ির স্বচ্ছন্দ ছন্দ-হিল্লোল 


৭8 নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


নটরাজের নৃত্যে রূপায়িত । স্প্রসিদ্ধ নৃত্য-পরিবেশক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ» 
ভারতীয় নৃত্যের যে মুলশ্থত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ, 


“ভারতীয় নৃত্যে অঙগভঙ্গীমায় প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের ছন্দ । এই ছন্দ জাগে 
অঙ্গের নীরব স্থুরে, রেখার আবেশমাথা আল্লপনায়, তার সুরের মূছ নায়। 
ব্রেথার ক্ষুদ্র আঘাতগুলি এক একটি মিড, গমক ও তানেরই মত আবেগ- 
বিহ্বল। নাটকে যেমন পাই ভাবের সংঘাত, নুত্যে তেমনি পাই মনের 
গোপন গহনে কল্পন! ও স্বপ্রের গতি-ঝংকার, সেখানে কথা, ছবি, গান» 
সবহ নিক্ষল হয়ে ফিরছে । আবেগের পটড়মিকার উপর চিত্রিত হচ্ছে 
রীপায়িত ভাবলোক । আবেগের মাঝখানে অঙ্গের অন্তরালে সুপ্ত হয়ে 
আছে বে অদৃষ্ঠ সত্তা, তাকে স্পর্শ করছে নৃত্যের ছন্দ-জাগরণী । প্রতি 
অঙ্গ বিক্ষেপে প্রশান্ত মানস-সরোবরে অহরহ উঠছে ভাঙছে কতশত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র স্বপ্রতরঙ্গ । পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন প্রতিমুহর্তে তার সত্যকারের 
স্বরূপটির সামনে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে ; তাই লাশ্য নৃতে; তরঙ্গায়িত ভচ্ছে 
ভ্ীবন-মরণের অনস্ত প্রবাহ এই নতো প্রক'শিত হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির 
ভাব-সন্মেলন, যাতে সঞ্জীবিত হচ্ছে প্রতি অণুপরমাধুত যাতে বিচ্ছারিত 
তচ্ছে ইন্ছিয়তীত বিভৃতি। এই হল ভারতীয় নৃত্য শিল্পের মূলন্ত্র 1৮ 
( ভারতীয় নৃতা ) 


€(ঘ) উদ্দেশ্য প্রধান নাটক 


বর্তমানে এক শ্রেণীর নাট'ক দেখা যায়, যেগুলি নাটাকারের একটা বিশেষ 
মতকে আশ্রব করিয়। প্রচারোদ্ধেশে লিখিত । এলিজাবেখীয় যুগের নাটকে 
ষে আত্মপ্রচারকে গৌণ স্থান দেওয়! হই, এই শ্রেণীর নাটকে তাতাই মুখ্য ভাব 
ধারণ করিয়াছে, দেখ! ষ'য়। এই শ্রেণীর নাটাকারেরা নিজেদের স্ট চরিত্রের 
মুখ দিয় নিজেদের বিশেষ মতটি বাক্ত করিয়া থাকেন ; অথব। সংকেতের 
দ্বারা জগতেন্ন কোন রৃহন্তর সমস্তার সমাধান করিয়া থাকেন । কোন 
কোন পৃজনীয়্ ব্যক্তির চরিত্র মহিম' প্রচার উদ্দেস্টেও কেহ কেহ নাটক 
লিখিয়াছেন। এ-গুলি সবই উদ্দেশ্প্রধান নাটক । আজক!লকার দিনে 
উদ্দেশ্টপ্রধান ন!টক নাট্য-সংহিতে।র ইতিহাসে একট বড় স্কান অধিকার 
করিয়া থাঁকিলেও, নাটকের প্ররুতি বিচারে এগুলিকে তেমন মূল্য দেওয়া 
যায় না। কারণ, নাটকের উদ্দেশ্য নাট্যকারের আত্মসত্বাকে প্রকাশ কব" 
নয়, নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়! নাটকাস্তর্গত চরিত্রকে প্রকাশ করা । প্রচার 
'অপেক্ষী রস-সঞ্চার করাই ন'্টকমাত্রেরই চরম লক্ষা । 
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১। জমস্তামুলক নাটক 

সমাজ ব্যবস্থার নৃতন চেতনা হইতে বর্তমানে নান! সমস্থার উৎপত্তি 
হইতেছে । পুর্বে সমালোচকদিগের ধারণ! ছিল যে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের 
. কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই-_সাহিত্য কেবল ব্যক্তিমনের হষ্টি । আবার বর্তমানে 
কোন কোন সমালোচক ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাহিত্য সমাজমনেরই 
অভিবাক্তি ব্যক্তিমনের সঙ্গে তাঁভার কোন সম্পর্ক নাই । কিন্তু এই দুইটি 
মতের কোনটাই সত্য নয়, কারণ সাভিত্য গঠিত হয় এই ছুয়েরই সমন্য়ে ॥ 
এ-সনম্বদ্ধে গবীন্্রন।থের একটি মত উদ্ধত কারিলেই ইহা আরও সুস্পষ্ট 
হইবে ।-- 

“আপন সষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক।, কোনও ইতিভাস তাকে সাধারণের 

সঙ্গে বাধেনি । ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে বৃটিশ “সবজেক্ট' ছিল» 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সখানে বাটিক পরিবর্তনের বিচিত্র-লীল। 

চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাঠায় 'ব দালে। ঝিলমিল করছিল সেট! 

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয় । আমার ঙব।আর কোনও 

রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত ভয়েছিল : কারণ হৃষ্টিকর্তা তার 

রচনাশালায় একলা গ্রহণ করেন ।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন, 

“আত্মা পুত্রন্নেহের মধ্যে সষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। 

তাই পুত্রঙ্গেহ তার কাছে মূল্যবান । - হল ধরে আছে আমার স্থাষ্টর 

তরীতে সেই আত্ম! বার নিভের প্রক।শৈর ভন্ত পুরের স্নেহের প্রয়োজন, 

জগতের নানা দৃশ্ নানা ক্ুখ-ঃখকে যে 'আত্মন্মাৎ করে বিচিত্র রচনার 

মধো "আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে ।” 

অন্তদ্ধ ন্বকে অস্বীকার করিয়া ধাহারা কেবলমাত্র বাহিরের সমস্যাকে 
প্রচার করিবার উদ্দেশ্তটে সাহিত্য রচনার প্রয়াস পান, তভারা বে সাহিত্যের 
মূল আদর্শের সহিত পরিচিত নন, এ-কথা বলিলে বোধহয় অন্যায় তইবে না! । 
সাহিত্যের মধ্যে সমাকরমন ও ব্যক্তিমন পরস্পর একত্রভাবে বাস করে : 'অথচ 
বর্তমানকালের সাহিত্যে বেকার-সমশ্য!, রাছ্রিক সমস্ত, ভতি-সমস্তা, বিবাহি- 
সমস্যা, যৌন-সমস্তা, ইতর-ভদ্রের সমস্যা শুধু সমস্ত! হিসাবে বতখানি দখা 
দিতেছে, বোধহয় সাহিত্য-ভিসাবে ততখানি নয । 'আঁব+র আর এক সমন্যাওি 
দেখা দিয়াছে । কেহ কেহ এই বিভিন্ন সমশ্তাগুলি বুদ্ধির সাহাষ্যে প্রচার 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন । সেই সকল স্থলে ব্যক্তির মন অপেক্ষা! মনননীলত! 
প্রকাশ পাইতেছে অধিক। আধুনিক অধিকাংশ নাটকেই এই মননশীলতার 
প্রাচুর্য বিশেষভাবেই লক্ষিত হইতেছে । ইহাতে ফল হইতেছে এই বে, অধিক।ংশ 
স্থলেই পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের কথা না বলিয়া! নাট্যকারের ভাব-কল্পনাকে 


শ৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
প্রকাশ করিতেছে । এই প্রচার-প্রচেষ্টার জন্য নাটকের মূল্য হাস হইয়া 
পড়িতেছে । 

উনবিংশ শতকের শেষভাগ ভইতে ইংলগ্ডে এই বুদ্ধিগ্রাহা সমস্য'-মূলক 
নাটকের আমদানি দেখ। দিয়াছে । শুধু ইংলগ্ডে কেন, ইউরোপের অন্যান্য 
স্থানেও যেমন ফরাসি, জার্মীনি, বেলছ্িয়াম এবং স্ব্যান্ডিনেভিয়! দেশে ঠিক এ 
সময় হইতেই নৃতন ধরনের নাঁটক লেখা খর হইয়ছে । ইংলগ্ঙে নরওষে দেশের 
নাট্যকার 11)51,-এর নাটকাবলী প্রচারিত হইলে, ইংলগ্ডের নাট্য-সাঁহিত্যে এক 
যুগ।স্তরের সুচনা ভয় । 7180।-এর নাটকাবলী আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও 
সমাধানের উপর প্রতিষ্ঠিত । পুনে বে সপাজ-সমশ্তামুলক নাটক (17001 
[9155 ) লেখা হইত, তাভাঁতে নাটাকাবর সমাভ-সগন্যাটি দর্শকের সম্মূথে তুলিয়। 
ধবিতেন, কিন্ত নিজ মত ব্যক্ত করিতেন ন। । কিন্ত 11)৯০।-এর সময় হইতে 
যে ']010815 0711 ব। ])াা02 08 1092৮-এর শ্রবর্তন হইল, তাভাতে 
নাটকীয় চরিত্রের কোন পক্ষকে বা নাটাকারের বিশেষ কোন মতকে প্রচার 
করিবার চেষ্টা দেখা গেল । 7[1)501)-ই সবপ্রথম প্রাচীন নাট্য-রচনা পদ্ধতির 
অবান্তর উপাদানগুলি বর্জন করিন্ন। এক সহজ রচনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন । 
কোন কোন আধুনিক নাটকে ৪1০71-ক অন্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র 
আলোচনার দ্বারা নাটকীয় ভাবকে বাক্ত করা হয়। ইহাঁদিগকে 28৮761০ 
0741077. অথবা 1)150799101) 078002 বলা ভয় 1 77০লা5 নুা)-র উদাভরণ 
ব্বরূপ 105খো।-এর “4৯ 10011517075 12101901178 01 ৭0০10” 01008685 
100১8175418-0000, প্রভাতির নাম করা যার । জার্মানীর 1701)%702.0) এবং 
শান গেশা021)1)) আযইডেনের 4৮717010997, ফ্রান্সের [70০0 এবং 3০ 
এবং ইংলগ্ডের 1১07 [10৬ 4৮711)17) 0007655 00719501৮7১ এবং 
[0770770 ব৬ প্রভৃতি এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্তামলক নাটক লিখিয়! খাতি 
ল:ভ করিয়াছেন । 

বাঙল। সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিক বুদ্ধিগ্রহ্থ সমস্তামূলক নাটক নাহ 
বলিলেও চলে । গন্ত শতকে দীনবন্ধু মিত্র “নীলদর্পণ' নামে যে সামাজিক 
নাটকথানি লিখিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক মননশীল নাটক বলা চলে না এবং 
তাহার রচনী-কৌশলও আধুনিক নাটকের আঙ্গিকে সৃষ্ট নয়। নাটকহিসাবেও 
তাহার তেমন মূল্য ও মর্ধাদা নই । নাটকের রসন্ষ্টি অপেক্ষা প্রচার কার্ধটাই 
মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে । চিন্তার পরিশুদ্ধতায় এবং রচনা-কৌশলের নৃতনত্ে 
রবীন্দ্রনাথের “তপতী-ই বৌধ হয় এই শ্রেণীর মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ নাটক । আধুনিক 
বাঙলা নাটকের মধ্যে জ্যোতিবাচস্পতির পনিবেদিতী”, “সমাজ”, শচীন সেন- 
গুপ্তের “ঝড়ের রাতে”, "স্বামী-স্ত্রী, বিধায়ক ভট্টাচার্যের “মেঘমুক্তি”, “বিশ বছর 
আগে”, তারাশংকর বন্দেণাপাধ্যায়ের “ছুই পুক্রুষণ, “কালিন্দী”, মনোজ বস্থর 
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প্লাবন" বুদ্ধদেব বস্থুর “কালো হাওয়'-র নাম কর! যাইতে পারে । কিন্তু 
এ-গুলিও নাটকীয় ভাব-বিস্তান এবং আঙ্গিকের বিচারে সম্পূর্ণভাবে 
ইউরোপীয় চিন্তাপ্রধান সমস্তামূলক নাটকগুলির সমতুল্য নয় ।? 


২। কপক-নাটক 


নী তিমূলক আখ্যান (81195071021 (110100 ) ও সাংকেতিক রচনা 
(852000910 ৮ )-_রূপককে এই ছুইভাগে ভাগ করা হয়। জাতকের গল্প, 
কথামালা, 1১111705 [১:০৫০8৪, 12000 ০১৪০০২)০ প্রভৃতির আখ্যান-ভাগ 
প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । এইরূপ রচনায় একটি উপাখ্যানের অতীত একা নীতি 
থাকে । কিন্তু সাংকেতিক রচনায় কোন বিশেষ কপকে প্রকাশ না করিয়। 
মনুষ্য জীবনের ও বিশ্বজগতের একটি নিবিশেষ সত্তাকে প্রকাশ করা হয় । 1). 
শ1)07:2০01। বলিয়াছেনঃ 
11116, 09501)00 0 0 ১১17019015811) 70517 01) 011১ 0০116166941 
1017195 8) 2৮000 180৮০ ১561806101)1110 00 060007100705 90110010178 
11) ৮/11501) 010৮ 700 বাত ন1006৮70 08191008517) 12) 157000151) 
[১1৮০0০) 
বিখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তা উহার কাব/ পরিক্রমা গ্রন্থে 
লাথিয়াঁছেন,__ 
“কতক গুলি রস বাহ] কাব্যের ব্ষ্যীভূত বলিয়া নিদি্ আছে তাহাদের 
সম্বন্ধে আমর। নিশ্চিন্ত আছি, কিন্ত সেহ বসগুলির মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত 
হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেবিত ভাহ! নভে; প্রেম। ভক্তি, করুণা, 
সোন্দর্ববোধ প্রতৃতি হৃদয়বুত্তি .€ রসোদ্রেক করে তাহার ধারণ আমাদের 
মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অজ্তনের জন্ত পিপাসা থে রসকে জাগায় তাহার ধারণা 
তে! তেমন স্পষ্ট নভে ; কারণ দেই বিশেষ অঙ্গভূতিটিহই কোনে। নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে ধবা দেয় না, সেই কারণে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা বথন 
কঠিন হয়, তখন ভাহ। প্রকাশের জন্য ৪১০১)০] বা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে 
হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিত-ইশাঁরায় সেই রসের খানিকট। আভাস দিতে হয়।” 
রূপক-ন|ট্য মনের অপরূপ রাছে।র অনবদ্য কষ্টি। সে কৃষ্টির মধ্যে বাস্তব 
নরনারীর দৈনন্দিন ভীবনের দ্বন্দ সংঘাত বা বিক্ষে(ভ নাই । রূপক-নাটক 
মানিয়৷ লইয়াছে অরূপকে, অপ্রকাশকে অতীশ্রিয ইঙ্গিতকে । সেইজন্য রূপক- 
নাটকের অভিনয় নাট্যালয়ে বিধেয় কিন! সে সম্বন্ধে "অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
৪ ] বিধারক ভট্টাচাষের মাটিরঘর, পিগিক্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনশ্রোত, উৎপল ধর্তের 


অঙ্গার, বীরু মুখোপাধ্যায়ের সংক্রান্তি প্রভৃতি বর্তমানকালে রচিত নাটকগুলিকে লমস্চাযুলক- 
নাটকের অন্তভুক্তি কয়! যাইতে পারে । 


৩৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


করিয়া থাকেন । অভিনয়কাঁলে ইহার সবটুকু দর্শকদের হৃদয়ঙজম হয় না । যাহা 
মনোজগতের জিনিস তাহাকে বহির্জগতের আবহাওয়ায় প্রকাশ করিতে গেলে 
তাভার মর্যাদ! ক্ষু্ করা হয় । বরূপক-নাটাকারের ক্ষুত্রের মধ্যে বৃহতের স্বপ্ন 
দেখিয়া থাকেন । তাভাদিগের লক্ষা কেবল. 
0 ৪০0 ৮100 ৮৮০00 11) 79791) 0 8800, 
4১10. 9, 1007৮ শো। 11) 11 ভ]এ. 10৮07.” 

নাটকে রূপক-শ্ষ্টির প্রচেষ্টা খুব বেশিদিন পুবে দেখ। দেয় নাই । উনবিংশ 
শতকের শেষের দিকে কয়েকজন সাহিত্টক অগ্ভব করিয়াছিলেন যে, বাস্তব 
ঘটনার সংক্ষুবন্ব-তরঙ্গলীলার মাঝে মাভষের মনকে ভাসাইয়! দিলে, অন্তরের 
অপরূপ সৌন্দর্যকে ধরা যায় ন।। তাই তাহারা বহিরজগতের দন্ব-সংঘাত হইছে 
অ!পনাদ্িগের মনকে সংঘত 'ও সংহত করিয়া অন্তর্যথী করিয়। তুলিলেন। 
জীবনের অতীন্ছ্িয় রহস্য ও সাংকের্তিকতাকে নাটকের বিষয়ীভূত করিয়। 
তাহার! এক নূতন ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন । ইহাঁকেই রূপক-নাট্য বা 
97700110 90)% নাম দেওয়া হইল । প্রথমে 11959) তাহার নাটকে 
'সামান্যভাবে এই সাংকেতিকতার প্রবর্তন করিলেন। তারপরে জার্মানীতে 
11101001057), বেলজিয়ামে 72610175005 ইটালিতে ),401)071710, 
ফ্রান্সে 100000170. 1১050210১ আয়লগ্ডে ড11)1:1) 1306107 9৪0৪, ইংলগ্ডে 
00:0750 [, ০0000 ও 00৮0০) [চা 009170995 এবং আমেরিকায় 
8১০০ [15,০৮05০-_এই নুতন ধরনের নাটক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ! 
উনবিংশ শতকের শেষ পাদ হইতে বিগত মহাবুদ্ধ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয় 
জীবনের পরম রহশ্তটি এইরূপে খুঁজিয়। বাহির করিবার চেষ্টা চলিয়ছে। 

রূপক-নাটকে ব্যক্তিগত মান্তষের চিত্র অপেক্ষা শ্রেণীগত মাঁজষের ব্যাখ্য। 
থাকে অধিক । উৎরু্ট সাহিত্যের ধমহ হইতেছে, যে চরিত্রগুলি লইয়া তাহার 
"কারবার, সেগুলি ঠিক কোন বিশেষ বাক্তির প্রতীক নয়, কোন বিশেষ 
জাতির প্রতিনিধি । সাহিত্যের ৯ চরিত্রে এই শ্রেণীগত ভাব থাকে বলিয়!, 
সেগুলি আমাদের ভাল লাগে । সেইজন্য সাহিত্য কেবলমাত্র রূপের চিত্র নয়, 
তাহ! এক হিসাবে রূপকও বটে। রূপহ্ষ্টি প্রধান হইলে তাহাকে সাধারণ 
'সাহিত্য নাম দেওয়। হয়; আবার গভীরতর তব্বকথার সন্ধান থাকিলে তাহাকে 
রূপক বলা হয়। “রূপকে” রূপের মূল গৌণ, তত্বই প্রধান । ব্যক্তিগত 
স্ুখ-ছ:খ বিশ্বের মর্মকথায় রূপান্তরিত হইলে রূপকের সর্থকতা । রূপকের 
গল্প অনন্ক-সাধারণ ও অপরূপ । সেইজন্য রপককে বূপকথাও বল। চলে। 
রূপকের চরিত্রের কোন ব্যক্তিত্ব নাই, তাহারা এক একটা বিশেষ গুণের 
প্রতীক । তাহার! দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথা বলে না, তাহাদিগের 
কাজ তত্ব ব্যাখ্যা করা । 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৭৯ 


কিন্তু রূপকে" ব্ূপ-কে একেবারে অস্বীকার করিলে চলে না । 'রূপকে, 
রূপেরও একটা বিশেষ মূল্য আছে । কোন আশ্রয় না থাকিলে কোন তত্বকেই 
রূপ দেওয়া যায় নাঃ আর তাহা শিল্পের ,কাঠায় পৌছায় না । সেই সাহিতা 
বড় সাহিত্য, যাহাতে একই কালে ব্যক্তিগত মান্রষের চিত্র ও শ্রেণীগত মানুষের 
আনন্দ-বেদনা পাশাপাশি থাকে । বে সাহিত্যে রূপের চাপে তত্ব নই তয় 
অথব' তত্বের চাপে রূপ নই হয়, সে সাহিত্য নকঈশ্রেণীর সাহিত্য । সেইজন্তই 
বোধহয় নিছক রূপক-সাহিত্যাকে আজকাল বড় সাঞিতা বলিয়া অনেকে 
মানিতে চাহিতেছেন না । 

রূপক-নাটককে কেহ কেহ 9৮৮ 001708-3  বালয়া খাকেন । তাভা- 
'দগের মতে, এইকফপ নাটক বহির্জগতের 2৮6) ছারা প্রকাশ কর! বায় না। 
বুপক-নাটককে বাভারা [১1৮৮15৭7700 বলিষা খাকেন ভ্াীভাধিগের সহিত 
আামি একমত নই । করণ, শিল্পমাত্রই বস্থনিরপেক্ষ নয় । শখিশ্কত কাহিনী 
না থাকিলেও, কাহিনীর 'একট। 'রখাচিত্রও বণ না থাকে, তাহ! হইলে কোন 
নাটকই গড়িয়া তোল! সম্ভব নয়। উবে একথা ঠিক 'য রাপক-নাটকে 
বটনাংশ অপেক্ষ! অরূপের ব্যঞ্জনাই থকে অধিক | 


রূুপক-নটিকের মধ্যে একটা মঅস্পটতা পাকে । নাটকের 'অনেক কথা 
দর্শকেরা সহজে ধরিতে বা বুঝিতে পাবেন নাঁ। এ-সদ্বন্ধে ডক্টর নীহাররগ্ণন 
রয় বলিয়।ছেন,- 

“বাস্তবিক পক্ষে সে-কথাগুলি ধ'রবার ব' বুঝিবার জন্য নয়, "অনেকগুলি 

কথ মিলিয়। একটা 'ন্ভূতির আ:ভাসমাত্ত মনের মধো জাগাইবার জন্য | 

“মহারাজ আমার কথা বুষ্াবার জন্য নয়, বাজবার জন্ট”--( ফাল্গুনী ) 

একথাটাঁর একটা অথ আছে । সত্যই পূপক-রচনার সব কথ বুঝিবার 

জন্য নয়, স্উধু মন্দের মধ্যে একট। সুরকে বাজাইবার ন্ট ; এই স্থুরই 

রূপক-রচনার সবখানি 1” 

আমাদের দেশে গ্ররূত রূপক-নাটক রকীন্তরনাথহ লিখিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ 
নানা প্রকারের নাটক লিখিবার চে করিয়ছেন, কিন্ত রূপক-নাট্যকার 
ক্সাবেই তাহার খ্যাতি বেশি । “খণশোধা পিরিত্রাণণ অবরূপরতন” “গুরু” 
“ডাকঘর, “ফাল্গুনী” 'মুক্তধাঁরা? পরক্তকরবী" প্রভৃতি রূপক-নাটকশুলির নাম 
সকলের কাছে সুপরিচিত । ববীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা বস্ব-জগতের ঘটনা 
ও পরিবেশের মধ্যে আনন্দ খুজিয়! পায় না» সকল সময়েই সংকেত-রহস্যময় 
ইন্দ্িয়াতীত ভাব-বস্তটিকে পাইবার জন্ত ব্যন্ত। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার 
সমস্ত মর্মকে উদ্ঘাটিত করিয়া এই আদর্শ তাহার লেখায় কুটিয়া বাহির 
হইয়াছে । ইন্দ্রিয় জগতের পশ্চাতে “নতীব্দ্িয় জগৎকে জানিবার সাধনাই 


৮০ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-নাধনার সর্বোস্তম 'আদর্শ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
ম্সস্থলে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সম্যকে জানিয়াছেন । 

কিন্তু ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার 
ভাবগত সত্য রবীন্দ্রনাথের রপক-নাটকগুলিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িলেও 
“ডাকঘর' “অচলায়তন” “ফাল্কনী” “মুক্তধারা” বা “রক্তকরবী”তে যে-রূপ প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহার সহিত প্রাশন সংস্কৃত নাটকের, বাঙলার উনবিংশ শতকের 
নাট্যরীতি বা আমাদের দেশের ধাত্রা-কথকতার নাট্যরীতির সঙ্গে মিল নাই। 
তাহার মতে, এই নৃতন ধরনের নাটারপ কষ্টিতে রবীন্রনাথ পাশ্চাত্য নাটারপের 
দ্বার। প্রভাবান্বিত হইয়'ছিলেন । বংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বে বিশিষ্ট নাট্যরূপ 
স্বীগুবার্শ, মেটারলিক্ক, ইয়েটম্‌, আন্দ্রিফ, হাউপ টম্যান প্রভৃতি সাহত্যনায়কদের 
নাট্যরীতিতে দেখ। দিয়াছিল, রবীন্রন'থ সেই নাট্যরীতির দ্বার। প্রভাবাম্বিত 
না হইয়। পারেন নাই । কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই নব 
নাট্যরূপের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে রবীন্্রনাট্যসাহিত্যকে অভিভূত করিতে পারে 
নাই । রূপক-নাটক হৃষ্টিতে রবীন্্রনাথের নিজব্বতা'ও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 
সতরাং নীহারবাবুর ভাষায় বল! ঘাইতে পারে যে» 

“রূুপক-নাট্যের বিশেষ ভঙ্গিমার ছায়টিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক 

হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্ত কায়া তাহাকে নিজেই হৃষ্টি করিতে হইয়াছিল 

এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিক্ষার করিয়াছিলেন |” 

অদূর ভবিষ্ভতে সমালোচকের। সাধারণ নাট্যকারহিসাবে রবীন্দ্রনাথের কি 
মূল্য নিরূপণ করিবেন তা আনি জানি না, কিন্ত এখন এ-কথা। নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে যে, সাংকেতিক রহস্যময় নাটক্-রচায়ত। হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 
জগতের 'মন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারপ্ধপে ভবিষ্ততেও পুজী পাইবেন ; এবং 
আত্মর অতীন্দ্রয় অন্ভৃতি ও উপলব্ধির নিদশন হিসাবে তাহার নাটকগুি 
স্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 

রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি উতকৃ্ু বূপক-নাটক শিখিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি 
নাটকে সাংকেতিকতা মানিতে কু(বোধ করিয়াছেন। তিনি 1). 110000- 
[90:)-কে বলিয়াছিলেন যে তাহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি ৪11020091 নয় । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি--প্ঘু 0. ৮০] 10150 01 61100752000. 69 100 01969 
220 1155 1110 01100191955. 100 0705 01) 29 ৮০৮ 001)0700+ কবির 
এই মত মানিয়া লইলে এই প্রকার দাড়ায় যে, পরক্তকরবীর' নন্দিনী একটি 
মানবীয় ছবি এবং রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খু"জিতে গেলে অর্থ 
ঘটিবে । কিন্তু কবির এই মত অনেকেই সমর্থন করেন না । 

তবে এ-কথ। মানিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির 
একটা বিশেষ ধর্ম আছে, যাহা অগ্ঠ নাট্যকাবদের নাই । মেটারলিঙ্ক, ব্যারী, 


নাটকের জ্েখীবিাগ ছা) 


ইর়েউ স্‌ প্রভৃতি যে রূপক-স্ঙি করিয়াছেন তাহার মধ্যে সাধারণ জীবনের ছা 
খুব গভীর নয়, কিন্ত রবীক্রুনাথ সাধারণ জ্রীবনের কথাই খুব বেশি কবি 
বলিয়াছেন । ডক্টর স্থবোধ পেনগুপ্ত লিখিয়াছেন,__ 
“তিনি (রবীন্রনাথী.রূপকের মধ্যে ঘরের কথাকে বড় করিয়। তৃলিয়াছোন । 
তাহার বূপক-কাঁবোর ইহাই সবচেয়ে বড় কথ! যে তাহাতে. অরূপ অভিবাক্ত 
হইয়াছে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সাধারণ ঘটনার মধা দিয়া । প্রত্যেক 
বপক-নাটকের মধ্যেই একটা কথ। বলিবার থাকে যাহা অসাধারপ, যাহ! 
দৈনন্দিন জীবনেব অতীত; কিন্তু এই অসাধারণকেও তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন একান্ত সাধারণের সংশ্রবে আনিয়! । তাহার প্রতোক ন্বাটকেই 
একটি চরিত্র থাক যে পারিপাশ্থিক আবেষ্টনের অতীত ; ষে অরূপ লোকের 
রূপক । কিন্তু এই চবিত্রটির সঙ্গে পাধিব, সাধারণ লোকদের একটা 
নিবিড় অন্তরঙ্গ সংস্রব রহিয়াছে । যে'অনৃশ্ট লোকের অধিবাসী কিন্ত 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার হাদষের স্পন্দন নিরন্তর ধ্বনিত 
হইতেছে । সে অচেনা নীল পাখি নয়, সে আনৃশ্ দ্বীপ নয়, সে অপরিচিত 
আলো নয়, সে আমাদের নিতান্ত আপনার লোক ।৮--( বপক-নাট্যে 
রবীন্দরনাথ ) 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যেও একটা সাধারণ জ্রীবনের স্পন্দন শুনিয়াছেন । 
মুক্তধারার ঝরনা শুধু দেবতার নয়, তাহা! শিবতরাইয়ের লোকদের তৃষ্ণা 
নিবারণের আধার । ষড়খতুর পরিবর্তনের মধ্যে তিনি একটা বিশেষ বিশেষ 
মাষের রূপ দেখিয়াছেন, তাহাতে অতি-প্রাকৃত কিছুই নাই । এমনি আরও 
নাঁনান দিক দিয়া তিনি মাগষের সহজ জীবন্যাত্রাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । 
তাভাঁর রপকতত্ব বিকশিত হইয়াছে নাটকের বিরোধের মধা দিয়া । এই 
বিরোধ বাহিরের বিরোধ নয়, মানষের অজ্ঞরাত্মার বিরোধ । রূপক-নাট্যে 
বিরোধের স্থান খুব সংকীর্ণ, অরূপের সন্ধানই থাকে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
অথচ বিরোধ না থাকিলে নাটক সার্থক হইয়া ওঠে নাঁ। অনেকেই এই 
সমশ্যাঁকে এড্রাইয়! গিয়াছেন, কিন্ত রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকে ইহার সমাধাল 
পাওয়া যায়। 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে রূপক ব। রূপকথার কোন মূল্য নাই । সেইজন্য 
সাম্প্রতিক'নাটকে সাংকেতিকতাকে অস্বীকার করা হয় । ' নাটকের যে প্রধান 
গুণ সংঘর্ষ, সাংকেতিকত। তাহার পরিপন্থী । অথচ এই যুগেই রপক-নাট্যের 
এক নবধারার প্রবর্তন হইল কিরূপে ? ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, 
বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ হইলেও মধঙ্থষের মন ক্রমেই তন্বাসন্ধানে অস্থমুধী 
হইতেছে । এই বস্ত-তান্ত্রিক যুগেও অতি সাধারণ জিনিসের মধ্যে কোন বিশেষ 
অর্থ আছে কিনা, তাহ! জানিবার জন্য মানুষ রাস্ত | তত্বানুসন্ধানের এই 


৮২ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


উৎস্থক্য হইতে একদল্স লোক রূপক-সাহিত্য হৃষ্টি করিতেছেন, আবার আর" 
একদল লোক যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহারই মধ্য হইতে বিশেষ অর্থ বাহির 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এই বূপক-সৃপ্টি ও রূপক-অচ্সন্ধানের আর এ্রকটি 
কারণ হইতেছে, এ-ধুগ সমানাধিকারের যুগ্ন । কেবলমাত্র ব্যক্তির মাহাত্ম্য 
প্রচার করা এ-ফুগের ধর্ম নয় । এ-বুগের গণসাহিত্য মানুষের শ্রেণীগত সত্ভাই 
স্বীকার করে । এমনি করিয়৷ বস্ততান্ত্রিক সাহিত্য রূপক-সাহিত্যের পথ তৈরি 
করিতেছে । 
একদল সমালোচক আছেন, বধাহারা সাধারণ নাটকেও এই সাংকে- 
ভিকতার অনুসন্ধান করিয়! থাকেন। তবে যেখানে নাট্যকার সাংকেতিক 
নাটক বলিয়া নিজেই নিজের নাটকের পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে সাংকেতিক- 
তার অগসন্ধান না|! করিলে নাটকের সত্যরূপটি হারান হয় । যেমন 1166০৮- 
117)0]-এর [17৩ 3170- ইহাকে সাংকেতিক নাটক না বালয়। উপায় ন!ই 
এবং ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে গেলে ইহার রহস্টময় ূপটির পরিচয় গ্রশ্ণ 
করিতেই হইবে । 918200991)৮76-এর [79152019996 নাটকে অনেকে 
র্ূপকের সন্ধান করিতে গিয়। বিপদে পড়িয়াছেন : কেননা, ঘটনাপরম্পরার 
সহিত বথার্থরূপে ব্ূপকের অর্থ মেলে না । ক্রতরাং যেখানে রূপকের আ1ভ।স 
নাট্যকার দেন না, সেখানে সাংকেতিকতার অশ্রসন্ধান করিতে বাওয়! 
অনাবশ্টক ৷ রবীন্সনাথের “তপতী”তে রূপকের অগ্ঠসন্ধান না করিয়। রসের 
'অগ্রসন্ধান করিলেই বোধহয় আনন্দ পাওয়া ঘায় অধিক । 


৩। চব্রিত-নাটক 


মহ। পুরুষদের চরিত্র-বর্ণনা করিয়া নাটক লেখার রীতি এ-দেশে বহু কাঁল 
হইতে আছে। চৈতন্যদেব হইতে আধুনিক কালের বহু ধর্ম গুরুর জীবনে তিহাস 
অবলম্বনে নাটক লাঁখয়া যাত্রায় এবং ব্রঙ্গমধ্ে। অভিনীত হইয়াছে । 
কিন্তু দে-গুলি সাধারণ মাহষের জীবন-চরিত নয়। সাধারণ 
বলিতে আমি এই কথ! বলিতে চাঁই যে, ধর্মসাধনার বাহিরে থাকিয়। প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন এমন মান্ষষের নয়। ইউরোপে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও 
বাষ্ট্রনেতীদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হইয়াছে 
বলিয়া জানা যায়। চলচ্চিত্রে আমরা! 177)11০ %০1%-র জীবনী চিত্রিত হইতে 
দেখিয়াছি । বাঙলা দেশে “বনফুল+ সব্প্রথম চরিত-নাটকের (310278777709] 
চ)%১) প্রবর্তন করিয়াছেন। তীহার শ্রীমধুন্ছদন” ও “বিদ্ভাসাগর” নাটক 
বদিকজনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হইয়াছে । এই সকল নাটকের উদ্দেনে 
মহাপুরুষদিগের জীবনের ষহিমা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা । বঙমালে 


নাটকের শ্রেণীবিভাগ ৮৩ 


“বনফুলের অন্করণে অনেকেই চরিত-নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
তচ্সধ্যে মহেন্ত্র গুপ্তের মাইকেল ও “মহারাজ নন্দকুমার” এবং নিতাই ভট্টাচার্যের 
“মধুহুদনঃ উল্লেখযোগ্য । রবীন্্রনাথের জীবনের কোন কোন অংশ নাটকাকারে 
গ্রথত হইয়! অভিনীত হইতে শোনা গিয়াছে । 
ভবিষ্যতে এরূপ নাটক আরও হয়তে! অনেক লিখিত হইবে এবং অভিনীত 
হুইবে। কিন্তু চরিত-নাটক লেখা খুবই শক্তি-সাপেক্ষ। একটি জীবনের 
সমগ্র ইতিহাস জুডিয়। জুড়িয়া প্রদর্শন করিলেই তাহা নাটক হুইয়া ওঠে না । 
সমাজের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিস্তৃত জীবনের কেবলমাত্র সংঘর্ষময় অংশটুকু 
বাছিয়! লইয়া নাটক সাজাইতে হয় । তাহার মধ্যে অলীক কল্পনার স্থান নাই । 
জীবনকে যথাযথ রাখিয়া প্রকাশভঙ্গি ও আকর্ষণীশক্তির দ্বার জীবনের ক্রম- 
পরিণতির রহম্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন । মহান ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের 
একট। মুখ্য উদ্দেশ্টা থাকে । সেই উদ্দেশ্ঠের সফলতায় কেহ ধর্মনেতা, কেহ 
রাষ্ট্রপতি, কেহবা' শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পধায়ে উন্নীত হন। নাট্যকারকে সেই 
উদ্দেশ্টের নিবিড় অঙ্গভূতিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকেই ভ্রীবলের বহুবিধ 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়া দৃশ্টের পর দৃশ্য সাজাইয়া পূর্ণতার পথে লইয়। 
মাইতে হয়। অথচ অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, কোন জীবন-চরিতকে 
সহজ কথায় সংলাপময় আকারে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই তাহা"নাটক 
হইয়া ওঠে । এরূপভাবে বপদান করিয়। অনেক নাটক ব্য্থতায় পরিণত 
হইয়াছে । সাধারণ নাটক রচনার যে নিয়ম-পন্ধতিগুলি আছে, সেগুলি চরিত- 
নাটক সম্বদ্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য । মনে রাখিতে হইবে_ 
“ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র 
কথনও সরল রেখায় যায় না । জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময় 
ধাক্কা খাইয়া তাহার গতি অগ্কদিকে ফিরিল $ পুনরায় ধাক্কা খাইয়া আবার 
অন্দ্দিকে অগ্রসর হইল-_নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে । * * ফলতঃ, 
স্থথের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহিথ্টনার সংঘর্ষণে নাটকের 
জন্ম | যুদ্ধ চাই, তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিতই হউক কিংবা নিভে 
সঙ্গেই হউক | তন্তদ্বন্দ যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গে 
নাটক 1”-_-( দিজেন্ত্রলাল ) 
বাঙলার যে কয়খাঁনি চরিত-নাটক গ্রচঙ্সিত আছে, তাহার মধ্যে সবগুলি 
সার্থক হইয়! ওঠে নাই । কোনখানি অভিনয়ের গুণে স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, 
কোনথানি নাট্যকাণ্বের কিছুটা কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। নাটক রচনার 
মূলহ্ত্রটি অবলম্বন করিয়া বর্ণনীয় চরিত্রের অনশ্ঠসাধারপ ব্যক্তিত্ব ও পারি- 
পাশ্থিকতা রক্ষা করিয়! চরিত-নাটক লিখিবার প্রয়োদন এখনে আছে। 


লগ্তম পরিচ্ছেদ 


নাটকের বিভিন্ন &গকরণ 


১। সাদৃশ্য 

নাটকীয় আখ্যানভাগকে রসঘন করিবার জন্য কখনও মূল ঘটনাবু পাশে 
আব একটি অন্গরূপ কাহিনী সংগ্রথিত হয় । ইহাঁকেই সাৃশ্য (27811611970) 
বলে। কেবলমাত্র নাটকীয় গতিকে ক্ষিপ্রতর অথব! নাটকীয় অভিনয় 
সাফল্যের নিমিত্তই যে সাদৃশ্টের প্রয়োগ বিধেয় তাহ! নয়, সাদৃশ্ের সংগঠন 
নাটকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ এবং উপকাহিনীগুলিকে একটি এক্যন্থত্রে বাধিয়া 
দেয় । 900091১০87-এর মাটিকে সাদৃশ্ঠের উদাহরণ খুবই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ভাহার 1270 140৮নাটকের ছুইটি অন্রূপ কাহিনী সুন্দরভাবে 
মিশিয়। গিয়। নাটকের শেষে একই পরিণতি লাভ করিয়াছে । একটি গল্পে 
রাজ! লিয়র যে কন্াঁকে তুল বুঝিয়া হার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, 
শেষে সই কন্তাই তাহার আদবরণীয় হইল । অপর গলে পিতা (91015080 
ষে পুত্রকে অবিশ্বাস করিয়। বিতাড়িত করিয়াছিলেন, শেষে সেই পুত্রই তাহার 
প্রিয়পাত্র হইল । এমনি করিয়। দুইটি গল্প অবিশ্ব(স হইতে বিশ্বাসে পরিবতিত 
হইয়ী একই পরিণতি লাভ করিল । একই প্রকারের ছুইটি ঘটন! প'শাপাশি 
দিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাঠক বা দর্শক এইকপ ঘটনাকে অসম্ভব বলিয়া মনে 
করিবেন না । একটি ঘটন| অপরটিকে সত্য এবং সম্ভাব্য করিয়া তোলে। 
ইহ|ই সাদৃশ্তের চমতকার উদাহরণ । 


২। বৈসাদৃশ্য 

নাটকীয় আখ্যানভাগের মধ্যে যে বিপরীত ব্যক্তি-স্বার্থ বা বিপরীত বাসন।- 
কীমনার সংঘর্ষ থাকে, ভাহাকেই বৈপাদৃশ্ট (00725288চ ) বলে। ইহা সাৃশ্ঠের 
অপেক্ষা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। এই বৈসাদৃশ্তের নানাপ্রকার 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। ইহার প্রধান বৈশিষ্টা হইতেছে এই যে, নাটফের 
গোড়াঁয় যে ভাব লইয়া নাটকীয় বিষয়ের শুরু হয়, নাটকের পরিণতিতে তাহার 
বিপরীত ভাবই দেখা যায় । মাটকের গোড়ায় যদি নায়িকাকে সুধী বলিয়া 
মনে হয় এবং নাটকের শেষে যদি নায়িকা! দুঃখী হয়, তবে তাহাকেই ঘটনার 
বৈসাদৃশ্ট থলা যাইতে পারে । একটা উদাহরণ দিলেই কথাট! পরিক্ষার হুইবে। 
ওথেলে! ডেস্দেমৌনাকে ভালবাসে এবং ওথেলোর বিশ্বাস তাহাদের বিবাহিত 


নাটকের বিভিন্ন. উপকরণ ৮৫ 


জীবন সুখের হইবে-_এই ভাব লইক। নাটকের আরম্ভ হইল । কিন্ত নাটকের 
পরিণতিতে দ্বেখা গেল যে, ওখেলো' ডেস্দেমোনার ভালবাসায় অহ্তুকভাবে 
সন্দিহান হইয়া তাহাকে হত্য! করিল এবং ইহাতে তাহ'র নিজের জীবনও ব্যথ 
হইল। যেস্সুখের কল্পনা করিয়। ওথেলো জীবন আরম্ভ করিয়াছিল তাহা 
দুঃখের অক্রতে ভাসিয়া গেল। ইহারই নাম বৈসাদ্ৃশ্ত। ট্র্যটজিডি এবং 
কমেডির বিচার করিতে গেলে এই বৈসাপ্শ্যের অবস্থাটি বিচার না করিলে চলে 
না। এই বৈসাদৃশ্তের রাই 810 ০6০৮ সই হয় । ইব সেনের অনেকগুলি 
নাটকে এই বৈসাদৃশ্টের চমৎকার উদাহরণ মেলে । তিনি তাহার 4১17 0110105 
€ 6170 [)০০1)1৮ এবং [08770510110 নাটকে একট শান্তি এবং আননের 
মধো নাটকীয় ঘটনার উদ্বোধন করিয়'ছেন, কিন্ক পরে দেখা গিয়াছে যে তাহা 
একটি প্রবল ঝটিকার মধো ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে। বৈসাদৃশ্য কেবল গল্পাংশের 
, মধ্যে নয়, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্ঠয, ঘটনা! এবং চারত্ের মধ্যেও দেখা ঘায়। ওথেলে। 
এবং ইয়গোর চরিত্র এইক্প বৈসা দৃশ্টের উজ্জল দৃষ্টান্ত । আবার একই চরিত্রের 
মধ্যে বিপরীত ভাবের সমাবেশ থাকিতে পারে এবং "মই বিপরীত ভাবের 
দন্দে চরিত্রের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকে । যখন 48] (9৫8৮ নাটকে 
137760৭-এর মুখে শুনি ০6 078৮ 1 1056৫ 0958৮ 10555 0970 009৮ 1 
10০৭. 1301070 ৮0০:. ভখনই ক্রটাসের মনের ছুইটি বিপরীত ভাব-_বন্ধুত্ব ও 
দেশপ্রেমের ছন্ব বুঝিভে আমাদের কে!ন কষ্ট হয় না । ৃ 


৩। নাটকীয় বক্রোক্তি 


অলংকার-শাস্ত্রে একই উক্তি বা একই ভাবধারার মধ্যে দুইটি অর্থোৎপন্ি 
কইলে ভাহাকে বক্রোক্তি বলে । নাটকীয় বক্রোন্তিতে কেবলমাত্র যে, দুইটি 
অর্থোৎপত্তি হয় তাল নহে, ঘটনার অন্তর্গত প্ররূত সংবাদ জান! না-জানার কথাও 
তাহাতে থাকে । সেইজন্ত নাটকীয় বক্রোক্তি বা [012772010 110175-কে দুই 
ভাগে ভাগ কর! হয়_-ঘটনামূলক বক্তোক্তি (17975 0 91659010 বা: 
[1,0070%) এবং বাচনিক বক্রোক্তি (৮০708) 15) । পৃরাহ্ণে সংঘটিত হইয়াছে 
'অথব1 ভবিষ্ততে ঘটিবে এমন একটি ঘটনা সম্বন্ধে দর্শকরা অবগত আছেন, অথচ 
রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ পাত্র-পাত্রীরা তাহার কিছুই জানেন লা, 'এমন অবস্থায় সই 
ঘটন! সম্বন্ধে সেই অবতীর্ধ পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কেহ যদি কোন বিপরীত মস্তব্য 
করেন, তবে সেই. উক্তিতে দর্শকদের মনে থে ভাব-সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাই, 
খঘটনামূলক বক্রোক্তি “1£7,0751700 01 0119 ৪6৫1৩] 01 619 087 ০৫ 68৪ 
1067501598%65 2:210765677৮60 019815681৮1) 19 0070দ7160%9 ০৫ 3৮ 01) 0009 
0৮০৮ 0৫ 006 5005210০6৮-- হ06, 1051605), নুজাতাঠ ছা নাটকে 
বড়হ্ত্রকারীরা যখন রাজাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল, তথ্খন বড়হজকানীর। 


৮৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


জাঁনিত যে তাহাদিগের এ ষড়যন্ত্রের কথা তাহারা! ছাড়! বাহিরের 'আর কেহ 
ক্রানে না, অথচ দর্শকরা জানে যে রাজা এ খবর পূর্বেই 'অবগত হইয়াছেন । এই 
বাপার জানার ফলেই ষড়যন্ত্রকারীদের ভাগ্য ও নাটকের পরিণতি সম্বন্ধে 
দর্শকদের মলে দ্বন্দ-সংঘর্ষের উতৎপস্তি হয়। এই যে একই জিনিসের ছুইটি 
বিপরীত ভাব দর্শকদের মনকে সচকিত করিয়া দ্বন্দের কষ্টি করে, এই ছুই 
বিপরীত ভাবের জ্ঞানকেই নাটকীয় বক্রোক্তি বলে । চোরকে চোর না বলিয়া 
বখন 'সাধু* কথাটি প্রয়োগ করা হয়, তখন “সাধু” কথাটির প্রকৃত অর্থটি বুঝিতে 
দর্শকদের কোনই কষ্ট হয় না । ওথেলো ইয়াগোকে কখনও [70178 ইয়াগে। 
ছাঁড়। বলে নাই, অথচ ওগেলো। নাটকের পাঠক বা দর্শকমাত্রেই জানে থে 
ইয়াগে। কি-রকম 1791708 ছিল ! কোন নাটকের প্রান্ত দেখিয়। আমর। 
যেদপ পরিণতি আশা করি সেরূপ না হইয়! নিয়তির দ্বারা যখন নায়ক- 
নায়িকার ভাগ্য পরিচালিত হইয়। ছুঃখময় ভয়, তখন তাহাকে 18810 
[7975 বলে । ইহা সাধারণতঃ গ্রীক নাটকেই দেখা যাইত । শেকস্পীয়রের 
[10১০0)-নাটকে এই নিয়তির অদ্ুষ্ট-হস্তের ইঙ্গিত পাই । বাঙলায় মাইকেজের 
পপন্লাবতী নাটক” ও 'কষ্কুমারী নাটকে" এই নিয়তির লীল! দেখি, 
পাওয়। যায় । | 


৪। প্রচ্ছন্নতা ও বিস্ময় 


নাটকের আখ্যানভাগে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটা উদ্বেগ ও উৎসাহ 
স্ষ্টির জন্য অনেক নাটকের উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন রাখ! হয় । নাট্যকার নাটকের 
মলবস্ত বা চরিঞ্রের পরিচয় নাটকের শুরুতেই প্রকীশ ন! করিয়! নাটকের ক্রম- 
পরিণতির সময় একটু একটু করিয়! প্রকাশ করিধ। থাকেন । নাটকের 
মালাপন ও ঘটনা-বিন্তাসের মধ্যে দিয়া তধন নাটকের আসল উদ্দেশ্তাটকু 
দর্শকের নিকট সরল হইয়া! পড়ে এবং দর্শকদের মনে তৎক্ষণাৎ বিন্ময়ের উদয় 
হয়| নাটকীয় ঘটন|-বিষ্ঠাসের এই উপায়কে নাটকীয় প্রাচ্ছন্নতা ও বিন্বয় 
( 007709211700ট 850. 910719০ ) বলে । .এমন অনেক নাটক দেখা যায়, 
যেখানে নাট্যকার পূর্বেই নাটকীয় বিষয়টি দর্শকদের বলিয়। দেন। ইা ভাল 
কি মন্দ, সে-কথা বলা বড় শক্ত । কারণ, নাট্যকার যে উপায়েই হোক, 
সাহার নাটকে বদি একটি স্থপরিণতি দিতে পারেন, তবেই তাহাতে তাহার 
নাটকের সার্থকতা । নাটকের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের বা ঘটনার প্রচ্ছন্নতা 
ও বিস্ময় শেকস্গীয়রের নাটকে যেমন দেখা ফায়, বাঙল! নাটকেও তেমনি দেখ! 
যার । সাজাহান নাটকের দিল্দার বোকা সাডিরা মোরাদের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরিতেন, কিন্ত খন নাটকের শেষের দিকে জ্ঞান! যায় যে তিনি এশিয়ার 


নাটকের বিভিন্ন উপকরণ ৮৭ 


বিজ্ঞতম সুধী ছদ্মবেশী নিয়ামৎ খা তখন দর্শকদের মনে বিশ্ব উৎপন্ন হয়। 
“বিসর্জন” নাটকে রঘুপতি রাজাকে ধুন করিয়। রাজরক্ত আনিতে বনিলে-__. 
“আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ 
ছিল রাজা, এখনো! ব্রাজত্ব করে মোর 
মাতামহবংশ-_রাজরভ্ত আছে দেহে 
এই রক্ত দিব 1৮--- 
বলিয়া জয়সিংহ যখন ছুরিকাঘাতে আত্মবিসর্জন করে, তখন দর্শকদের মনে 
এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের কষ্টি হয়। 


৫1 অতিগপ্রাকৃত উপাঞ্চান 


নাটকীয় কথাবস্ত্র ব্যাখ্যা ও সুচনার উদ্দেশে নাটকে অতিগপ্রারৃত 
উপাদানের (98100009075],121000906) সমাবেশ করিতে তয়। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক যুগে এই অতিলোৌকিকতার প্রতি শিক্ষিত সমাজের তেমন আস্থ! 
নাই। কিস্তুএই অতিলৌকিকভাকে মানিয়! লইলে নাটকীয় রসান্বাদনের 
পক্ষে স্বিধা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই অতিপ্রাকত উপাদানের 
সাহায্যে নাট্যকার একটা বিশেষ চিন্তঃ-মানসের পরিচয় দেন। ইহা ঠিক 
নট্যকারের ব্যক্তিগত অভিমত নয়। ইহা নাটকের রস-পরিবেষণের একটা 
উপায় মাত্র । ঝড়ঝ%, মেঘবিছ্যুৎ, ভূতপ্রেত, স্বপ্ন বা অভাবনীয় ঘটনা- 
সংস্থাপনের দ্বারা নাট্যকার ঘে অতিলৌকিক পরিবেশ ৃষ্টি করেন তাহাতে 
ন[টকীয় রস ঘনীভূত হয় । “শকুন্থলা”য় দুর্বাসার আঁভশাপ বা! 1৪০১৪৪)-এ 
কুঠার দর্শন প্রভৃতি সংকেতগুলির মধ্যে নাটকীয় .কথাবস্তর একটি গভীর 
অর্থ নিহিত আছে (। অনেক সময় মানবভাগো নিয়তির নিষ্টুর লীলা বুঝাইবার 
জন্তও নাট্যকারেরা! নাটকে অভিপ্রাকতের সমাবেশ করেন । [3াগেত-এর 
ভাষায় বলা চলে 1180 £ 0০812), 10101 ভ79 1906 211 ৪ (17:9910), 
সাংকেতিকতার দিক হইতে নাটকে স্বপ্নের একটা বিশেষ মূল্য আছে। 
এই অতিপ্রাকৃত উপাদানের প্রয়োগ দ!রা নাট্যকার মান্ষষের জীবনের 
ইন্ছিয়গত এবং অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একট? সন্বন্ধ স্থাপন করেন । সময়ে 
সময়ে একটা নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্যও তাহার! ইহারু ব্যবহার করিয়। 
থাকেন। কখনও কখনও অতিপ্রারূত উপাদান এক বা বহু চরিত্রের » 
সম্মুথে উদ্ঘাটিত হয় এবং ইহা নাটকীয় ঘটনাবর্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, 
ইহখাকে 010162০61৮9 9010671)86078]119150106 বলে। যেমন, 17191716 
নাটকে [নু016৮-এর পিতার প্রেতাত্মা 3078680, 81559০60088 এবং 
চা্0196 সকলের সামনেই আবিভ ত'হইয়াছে। এই প্রেতাত্মার 'অবর্তমানে 


৮৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


77870128-নাটফের কোন সার্থকতাই থাকিত ন!। অনেক সময় এই 
অতিপ্রক্কিত উপাদান কেবল বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিগোচর হয়, ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত অন্ঠান্ রিত্রগুলি তাহাকে দেখিতে পায় না । ইহাকে 3195০০৮৮9 
শি।)100595-81 21010606 বলে । 19100001100 যুদ্ধক্ষেত্রে 01809 08998/- 
এর প্রেতাত্ম। [3767৭-এর সম্মুখে আবিভূতি হইয়াছে, কিন্তু 13:850৪ সাহস 
করিয়া যখনই তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছে, তখনই সে অদৃশ্য 
হইয়াছে । বলা যাইতে প্পারে যে, এইরূপ প্রেতাত্মার পাথধিব রূপ নাই । 
ইভা [ান৮৭-এর উত্তেজিত মনের কষ্টিমাত্র | 

বাঙল৷ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ ঘচনার 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । তাহার “কপা লকুগ্ুলা” চন্দ্রশেখর” “সীতারাম, 
প্রভৃতি উপন্যাসে এইরূপ দ্রষ্টান্তের ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। এই সকল 
গ্রস্ত নাটকাকারে পরিবতিত হইয়া 'অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 
ক্প্রও যোৌগবলের উপর যে বঙ্কিমের বিশেষ আস্থা ছিল, তাহ। তাহার 
গ্রগ্কাদ্দি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। 13091906159 0)01702,0120913917)- 
এর উদাহরণস্বরূপ দিজেন্্রলীলের চন্দ্প্ুপ্₹ নাটকখানির কথা স্মরণ করা৷ 
ধাইতে পারে। চাণক্যের “প্রেয়সীশর কোন পাথিব রূপ নাই। অথচ 
তিনিই চাণক্যের সব। চাণক্যের মনের যে অন্তমু্থী ছন্দ তাহা এই 
প্রেয়সীর সংস্পর্শে ই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মধুস্দনের “কৃষ্ণকুমারী” নাটকে 
ঝড় ও মেঘগর্জনের ইঙ্গিতে ছুঃখময় নাটকের গভীরতা সম্পাদিত হইয়াছে । 
কষ্কুমারীর স্বপ্পে তাহার আত্মহত্যার ইঙ্গিত জাগিয়াছে, তপস্থিনীর 
ত্বপ্পে আঙন্গ যুদ্ধের এবং অহল্যার হ্বপ্রে রুষ্চকুমারীর ভবিগ্তৎ আভাসিত 
হইয়াছে । জয়সিংহের মৃত্যুর পৃবে জয়সিংহ ও রঘুপতির মনে যে ঝড 
উঠিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঝড়বৃষ্টির দ্বারা । সেই 
ুর্যোগের মাঝেই জয়সিংহ আজ্মবিসর্জন কব্িল। 


৬। স্বগতোক্তি 

নিকটে কেছ নাই অথচ কেহ যদি আপন মনে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়! 
ঘযম় অথব। পাত্র-পাত্রী নিকটে থাকা সন্ত্বেও তাহার্দিগকে অবজ্ঞা করিয়া 
কেত যদি কিছু বলে, তাহাকেই “ম্থগতোক্তি, (90110থঘ5 ) বলা হয়। 
অথবা অভিনয়কাঁলে অন্ঠান্ত পাত্র-পাত্রীদের কাছে কোন কিছু গোপন 
কৃরিবার জন্য ষদি কোন অভিনেতার মনে কোন ভাব আন্দোলিত হুইতে 
খাকে, তিনি সকলের অজ্ঞাতে মূখে যখন সেই ভাবটি প্রকাশ কনে, 
তথন তাহাকেও ম্বগত ব। আত্মগত বাক্য বলে। সংস্কত নাটকে এইজপ 
স্বগতোক্কির অবংখ্য প্রমাণ পাওয়। যায়। একটি উদাহরণ দিই । শবকুষ্তল! 
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উপস্থিত রহিয়াছেন, রাজা ছুয্স্ত তাহার সামনে স্বগতোক্তি করিতেছেন, 
পইছার উপর আমার যেমন অনুরাগ আমার উপরে কি ইহার সেইকপ 
অগ্রাগ হইবে?” অথবা “আমার প্রার্থনার এখন উত্তম অবসর । কেননা, 
এই শকুস্তল; আমার বাক্যের সহিত নিজের বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন 
ন! সত্য, কিন্তু আমি যখনই কোন কথা বলিতেছি, তখনই ইনি তাহা 
মনোযধোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন ; আমার মুখের সন্মুখবতিনী হইয়! 
ইনি দাড়াইতেছেন নী; কিন্তু ইহার দৃষ্টি অন্ত বিষয়েও অধিকক্ষণ নি বিট 
থখাঁকতৈছে না” | 

বর্তমানকালের নাটকে এইরূপ ভাষণ পরিত্যক্ত হইতেছে । এক ব্যক্তি 
অন্গন্ন কথা বলিয়। যাইতেছে, অথচ সে-কথ! উপস্থিত অন্ত কেহ শুনিতে পাইবে 
া,.ইহ| বর্তমানকালের নাটকীয় বিষয় হইতে পারে না। প্রতোক ব্যক্তির 
শ্রতিগোচর হয় এমন বাক্য লইয়! বাদাচবাদের মধ্য দরিয়া যে ভাবরসের কৃষ্টি 
হয়, সেই ভাবরসই বর্তমানকালের নাটকের প্রধান অবলম্বন । সেইজস্ত বঙমান 
কালের অতি আধুনিক নাটক হইতে স্বগতোক্তি বাদ পাঁড়য়া যাইতেছে ।৯ 
তাই বলিয়া প্রাচীনকালের ন।টক যে এ-ক্টলের নাটক হইতে অপরুষ্ট বা 
উৎরু্--এ-সব কথ! একেবারেই উঠিতে পারে ন!। ছুই যুগের ছুই দৃষ্টিভঙ্গির 
অধ্যে ছুই প্রকার নাটক গড়িয়। উঠিয়াছে । এই ছুই প্রকার নাটকই তাহাদের 
নিজ নিজ যুগে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সত্য । 

বাঙলা সাহিত্যের একালের নাটকাবলীতে এই স্বগতোস্তির প্রচুর দৃষ্টাস্ত 
দেখিতে পাওয়। যায়। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্্রলাল, ক্ষীরোদপ্রলাদের 
নাটক খুঁজিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়! যায়। এ-ফুগের নাটক সাধারণতঃ 
শেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। শেকস্পীয়রের নাটকে 
15০1119-র ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা'যায় । দ্বিজেন্দ্রলাল স্বগতোক্তি খুব পছন্দ 
করিতেন। তাহার *চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য বহু স্বগতোক্তি করিয়াছেন । 
কিন্ত এই স্বগতোস্িগুলি যে একেবারে মূল্যহীন সে কথাও বলা যায় না। 
চরিত্রের ও মনের অবস্থা প্রকাশ করিতে এবং পারিপাশ্থিক ঘটনা বর্ণনা করিতে 
--এই স্বগতোক্তিগুলি ফি কিছুই সাহায্য করে না? “তুমি আমাকে অনেক 
শিখিয়েছে। প্রেমী আমার ! তুমি আমাকে শিখিয়েছে-সংসারকে দ্বণ কর্তে, 
ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে 
ঈাড়াতে। হে স্বন্দত্রি! আমায় সংসার হতে আরও দূরে টেনে নিয়ে বাও-_ 
ত দূরে পারো । নরকে হয় তাও ভালো! 3 শুদ্ধ সংসার থেকে যত দূরে হয় |” 


১1 ডি ০৭৯2 
'ফ্যাবহার আধুনিক নাটকেও চলিতেছে । 


৯৯ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


-ইত্যা্দি উক্তি কি চাণকফ্যের অশান্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নয়? ইহাতে কি” 
নাটকের মূল্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই? তবে আধুনিক নাটকে দ্বীর্ঘ 
স্বগতোক্তি তুলিয়! দেওয়াই উচিত! তাহা না হইলে নাটকীয় ব্রসন্থষ্টিতে 
ব্যাথাত ঘটে । 


৭। (€কোরাস 

প্রাচীন গ্রীসদেশে নাট্যাভিনয়ের সময় দল বাঁধিয়। যে গান গাহিত তাহাকে 
কোরাস বলিত । পরে এই পদ্ধতি মারা ইউরোপের জাতীয় সংগীতগুলিতে 
প্রচলিত হয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসয়া বাঙলা 
নাটকে পাশ্চাত্য রীতির এই কোরাস বা সমবেত সংগীত প্রবর্তন করেন । 
তাহার রচিত “মবার পাহীড', “খন সঘন গগন গরজে”, “যেদিন স্রনীল জলধি 
হইতে, প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রণীর অজর্গত । পূর্বেও ভারতবর্ষে এই প্রকার 
গানের প্রচলন ছিল, এখনও কিছু কিছু অছে। মুল গায়ক গানের একটি 
কলি গাহিয়া ছাড়িয়া দ্রিলে অন্যান্য গায়করা সেই কলিটি সমবেতভাঁবে 
গাঁহিত । রাজপুভ্ত চারণগণ এই রীতিতে গান গাহিত। এখনও যাত্রার 
জড়িতে ও কীর্তন গানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে । 

কোরাস গানের উৎপত্তি অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল । পূর্বে এক 
প্রকার লোক-সংগীত চারণ কবিরা গ্রীসের ধনীগৃহে গাহিয়া বেড়াইত। সে- 
ওগুকির মধো কল্পনা-কবিত্বের চিহও থাকিত না । পরে উহার সহিত নীীতি- 
মুণক গল্প সংযোজিত হয় । এই সংবোজনের ফলে কবিতা যে নবমূতি ধারণ 
করে, তাহাতেই গীতিকাব্যময় সমবেত সংগীতের (00701 150) জন্ম হয়। 
এই কোরাস সংগীত হইতেই গ্রীক ট্র্টাজিডির উৎপত্তি । গ্রীক ট্র্যাজিডির মধ্যে 
"য সত্য ও পবিভ্রভাবের ইঙ্গিত 'থাকিত, তাহাই কোরাস গানে প্রকাশিত 
হইত । আর কোরাঁসের কাব্যময় 'অনাঁড়ম্বর ভাষায় নাটবীস্্ চরিত্র ও কথা- 
বার্তাগুলি স্তন্দরভাবে ফুটিয়! উঠিত। ট্র্যাজিডির দীর্ঘচ্ছন্দ কবিতাগুলি যন্ত্র 
সহকারে সমবেত কণ্ে গীত হইত । তাহাতে গ্রীক কক্তিতার সাংগীতিক মূল্য 
বহুলাংশে বাড়িয়। যাইত 1২ 

২। গ্রীক নাটকে কোরাদ কেবল গানই করিত না, তাহার। নাটকের একটি অপরিহাধ 
অঙ্গ ছিল। পুরুষ এবংস্্ী উভয় শ্রেণীই কোরাসে খাকিত। এদের একজন নেতা নির্দিষ্ট 
খাকিত 1 মঞ্চ হইতে কিছু লীচে মঞ্চের সামনে এরা আসন গ্রহণ করিত । সমন্ত নাট্যাভিনঞ্জ 
আস্ধত্ত এরা প্রতাক্ষ করিত | কিন্তু নাটকের মুল ঘটনায় এর! খুব বেশী 'অংশ নিত না। যখন 
সঞ্চ ফাকা থাকিত প্রধান ব্যক্তিরা প্রস্থান করিতেন তথন কোরাস নানারাপ কথাবার্তা বলিক্কা 
না্যরস সপ্লীবিত করিয়া তুলিত ৷ বিভিন্ন ঘটনার মধো ঘোগশুত্র স্থাপন করা, দর্শকদের নাটক. 
খুঝিতে সহায়তা করিবার জন্য নাটকের পাত্রপা্ীদের প্রশ্ন কর, জীঘম ও জগৎ সম্বন্ধে নানা. 
তন্বের আলোচনা উপস্থাপন প্রভৃতির দ্বার! কোরাস নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিত । 


নাটকের বিভিন্ন উপকরণ ূ ৯১. 


৮। শাশ্বত ত্রয়ী (2)9910051 [0150819 ) 


পৃথিবীতে বৈচিত্র্য আছে অজন্ন, কিন্তু সেই অ্রশ্রতার মধ্যে সাহিত্যের 
কাহিনী 'বচিত হইয়াছে খুব অল্প সংখ্যক বিষয় লইয়। । 09019 16৮ 
নামে একজন ফরাসী সমালোচক নাটকীয় বিবয় বিশ্লেষণ করিয়া! স্থির 
করিয়াছেন যে নাটকীয় বিষয় ছত্রিশ প্রকারের হইতে পারে । কিন্তু এই 
ছত্রিশশ প্রকারের বিষয়ও সর্বজনীনভাবে কাজে লাগান হয় না। সমগ্র 
পৃথিবীর সাহিত্য রচনার মূলে ষে'কাহিনীটি সচরাচর লক্ষ্য কর। যায়, তাহার 
নাম দেওয়। হয় শাশ্বত ত্রয়ী (00600):0100255910 01 কোন কাহিনীতে, 
যখন দুইটি পুরুষ একটি নারীর ছন্য অথব' দুইটি নাবী একটি পুরুষের 
জন্য বিবাদ করে, তখন সেই তিনটি চরিত্রকে "শাশ্বত ত্রয়ী” বলা হয়। 
প্রেম, দ্বণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মানবীয় বুত্তিগুলি এইরূপ কাহিনীতে প্রধান 
তইয়। দেখা দেয়। প্রাচীন এবং আধুনিক সকল শ্রেণীর নাট্যকারই এই 
শাশ্বত ত্রয়ীর আশ্রয়ে নাটক বচনা করিয়াছেন । বর্তমানে বাযস্কোপের 
কাহিনীতে এই শাশ্বত ত্রয়ী সর্বত্রই উকিঝুঁকি মারিতেছে। চন্ররশুপ্ধ? 
নাটকে ছায়া, হেলেন ও চন্দ্রগুপ্ত এই তিনটি চরিত্র শাশ্বত ব্য়ীর উদাহরণ । 


৯। প্রীক নাটকে নিয়তিবাদ 


সাহিত্যের ধর্ম হইতেছে, থে বুগের সাহিত্য সেই যুগের চিজ্তাধারাকে 
বহন কর! । প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজডিগুলি অ5সরণ কৰিলে এইরূপ একটি 
বিশেষ চিন্তা-মানসের পরিচয় পাওয়। যায় । ধর্ম ও রাগটনতিক উৎসব 
হইতেই গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলির উতপভ্ভি হইয়াছিল । সইজন্য কেবলঘান্র 
নিছক সাহিত্য হিসাবে এগুলির মুল্য নির্ধারণ কর। যাঁষ না । নাটকের 
কাহিনী বিস্তাসের তলে তলে ক'বামষ একট! আবাদর্শের (11০৮1০-এর ) 
সন্ধান সকল ট্র্যটাজিডিতেই লক্ষ্য কর। যায়। এই ভাবাদর্শের স্ুষ্ঠতা 
সম্পাদনে গ্রীক ট্র্যজিডির সার্থকতা । গ্রীকজাতির জীবন-যাপনের ষে 
আদর্শ ই থাকুক না কেন, গ্রীক ট্র্যাজ্জিভির প্রধান ধর্ম হইতেছে নিয়তি 
পূজা ( ড/0751)10 ০0: [09৪৮5 )1 এই নিয়াতি গ্রীক ট্্য/ঠজিভিতে অদৃশ্য 
শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়| থাকে । মানুষের কার্ধাবলীতে যখন নিয়তির 
এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অন্থভূত হর, তথন তাহার অনিবার্ধতাঁর পরিমাপক 
হিসাবে “অদৃষ্টের পরিহাস” (০5 ০৫ ৮০) দেখ! দেয়। এই নিয়তির 
, প্রভাব আরও নানা প্রকারে অনুভূত, হইয়া থাকে । জাগতিক প্রাণীদিগের- 
রক্ষার জন্ত যে ঈম্বরবিধান (7১:০%:67,০৪ ) আছে, তাহাকেও নিয়তি বল! 
হয় । আবার উদ্দেস্টহীন ঘটনা-নিয়ন্্রণের ফলেও খন সৌভাগ্যের (০৮৪০৪) 
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উদয় হয় তখন তাহাও একপ্রকার নিয়তি । নিয়তির মধ্যে একট। নৈতিক 
আদর্শও লক্ষ্য করা বায়। ভালই হোক আর মন্দই হোক, ক্লোন কিছুর 
আধিক্য দমন করিবার জন্য নিয়তির যে শাসন তাহাকে 5709915 বলে । 
পাপ করিলেই যে নিয়তি শাসন করিয়া থাকে আর পুণ্য করিলে যে 
নিয়তি রেহাই দিয়া থাকে, ইছ। ঠিক নয়। কোন কিছুর মাত্রা ছাভাইলে 
নিয়তি ভাহার শাসন-দণড প্রয়োগ করিয়া থাকে । একটি গল্প আছে যে, 
[১01501095 নামে একটি লোক অত্যন্ত অর্থশালী হইয়া পড়িলে নিয়তির বিধানে 
তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। নৈতিক »।সনকে কখনও কখনও 1961০০ (7080০) 
' নামেও অভ্ডিভিত করা হইত । মানব-ভাগা নিযন্্ণে নিয়তি কখনও কখনও 
ঈশ্বরদূপেও ( 1)০165) গৃহীত হইয়।ছে। দৈববাণী (0৮০16) দৈবজ্ঞের 
বাণী (8০175857% ) এবং ভাবী, শুভাশুভের লক্ষণ (00597) ) দ্বারাও 
নিয়তির প্রকাশ স্থিরীরূত হইত। 
এথেন্নবাসীদের মধ্যে এই নিয়তিব্‌ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল । এথেন্সবালীরা 
সাধারণতঃ "মতি মধুর ও হাস্তোজ্জল জীবন বাপন করিত। কবিত্ব ও 
কল্পনায় তাহাঁদিশের জীবনকে স্বর্গয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্ত এইরূপ 
আনন্দমুখর জীবনবাত্রার মধ্যেও একটি নিরানন্দ পটভূমিকাও ছিল । গুপ্রসিদ্ধ 
সমালোচক 71)71]607) তাহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন*_- 
05 11৬৮0 00060500270 09000500 0) 206009100০9 
$17/511৭]7)) 19880101105 000৮০000006 8009, ০৮ 1702.0 60 য20071%5 
1] 016 10709110000 0:20] 06 90) শো)06 5 ঘন 8৮671206 0০৮৮ ০০2) 
[020 সাি৬1067069 2000 হননি মাটোচাও6 50006 0661002] 
৪2000030701 1160)09 ০. ০1116 2 01107956106 (টোশাত। 00 1)7002] 
[98991012097 7৮৮0417)8, 18৮] 0101 11) 001729150 1)586875 7 ৪০৮ 1)) 
11001015105 2, 11702 (ঠা) উরস 01506 87101800 73000170607 
0197১0886507) ৮০0 07৮৮ 0100 1৮5 1012511801506 1710991861011785 (00 
48200890776 01558710002), 
বাঙলা সাহিত্যে এই নিয়তির প্রভাব বন্ধ স্থানে দেখা যায়। মাইকেল 
মধুহ্দন দত্ত তাহার 'পল্লাবতী” ও “রুষ্ণকুমারী নাটকে" গ্রীক নিয়তিবাদের 
প্রবর্তন করিয়ছেন। তাহার মেঘনাদবধে'র “রাবণ এই নিয়তির হাতে 
পড়িয়া ভাগ্যের অনিবার্য ফল ভোগ করিয়াছে । গ্রীক নিযর়তিবাদের 
প্রধান লক্ষ্য হইতেছে যে, নিয়তি অলক্ষ্যে থাকিয়। মন্ুস্য-জীবনে এ্রণীশক্তির 
ক্কায়বিচার, ভাগোর অমোঘ বিধান এবং অনিক্ন্থিত জীবনের আধিক্য 
দমনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে । ভাগ্যের ছঞতিক্রদ্য ছুবদৃষ্টের মহাঁনাগপাশে 
পড়িয়া মানব খন ছটফট করে এবং অনিবাধ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর 
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হয়, তখন গ্রীক নিয়তিবাদের দৃষ্টিতে তাহাই মনত্তজীবন.। মহাখুকবনদের 
অীবনে এই ছুঃসহ নিয়তির লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মধুহুদন ৃষ্ট রারণ- 
চরিত্র ঠিক গ্রীক নিয়তির পরিপূর্ণ চিত্র নয়। গ্রীক ও.9918 বঙ্গিতে 
যে অদৃষ্টের শাসন বুঝায় তাহাতে পূর্বজন্মের কোন সংস্কার নাই। ইহাতে 
এ জস্মেই পিতা হইতে আহত কর্মফলের শান্তিভোগ বুঝায় (06 
1007089911 1128 1.0 09997590. 616 17015180507, 006 100 25 10010191095 
£07 6119 9119 0৫ 1715 £90705--0756610 1 কিন্ত মেঘনাদবধের 
প্রান্তন, কথাটির মধ্যে পূর্বজন্মের ন্বীরুতি রহিয়াছে । পপ্রাক্তনের গতি 
হায় কার সাধ্য রোধে”_-এইরূপ উক্তির মধ্যে পূর্বজন্মের কর্মফলের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । সুতরাং মধুস্দন ভারতীয় ক্মান্তরবাদ এবং শরীক নিরতিবাদ্গ 
একত্র মিলাইয়! এই প্রাক্তন কথাটির স্ষ্টি কবিয়াছেন । "আবার “দৈব' বলিয়া 
একটি কথা আছে, থাহার প্রভাব পৌরাণিক অনেক কাহিনীতে লক্ষ্য 
করা যায়। দেবতার প্রতিকূলাচরণ করিয়। বা কোপে পড়িয়া অদষ্টের ষে 
বিপর্যয় ঘটে, তাহাকেই “দৈব বলে । ইহাতে মাচষের নিজের কোন হাত 
নাই । শল্রীবৎস-চিন্তা”, "নল-দময়ন্শ+ প্রভৃতি গল্পে এই দৈবের লীলা প্রত্যক্ষ 
কর! যায়। ইহাতেই পৃধজন্মের কর্মফল কিংব! গ্রীক [ঘল০৫815-এর মত 
কোন কিছুর আধিক্য স্বীকার কর! তয় না। দেবতাদ্দিগের কলহের মধ্যে 
পড়িয়া মামুব যখন ভাগ্য বিডগন! ভোগ করে তথন তাহাকেই বলে 
দেব । - এ 


..১০। সর্বজনীনতা 

নাটকের কাহিনী-বিস্তাস, চরিত্রহষ্টি এবং সংলাপের পারিপাট্য থাকা 
সত্বেও, ভাল নাটকমাত্রেই এমন একট! পরিপূর্ণতা অনুভব কর! যায়, যাহাতে 
দর্শকের মনে এক অপূর্ব নাট্যরসের তৃষ্টি হয়। নাট্যরসের এই আনন্দান্- 
ভাতিকেই সর্জনীনত। (7070150821165 ) বলে। এই সর্বজনীনতা বিচার 
করিয়া যে কোন নাটকের শেষ্টত্ব বা নিকষ্টত্ব নির্দেশ করা হয়। যে-নাটকে 
এই সর্বজনীনতাঁর আবেদন থাকে সে-নাটক কালজয়ী হয় । কালিদাসের 
নাটকাবলী, শেকলস্পীয়রের নাটক এবং ববীন্রনাথের নাটকাবলীতে এই 
সর্বজনীনতা আছে বলিয়াই সেই সকল নাটক নাট্য-রসিকদের চিত্তহরণে 
আজিও সমর্থ হইতেছে । 

সাহিত্যের আসল কাজ হুইতেছে প্রকাঁশ- সর্ধত্র, স্বজনের মধ্যে প্রকাশ । 
তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই আসল প্রকাশ । এই সত্য প্রকাশই হইতেছে 
অসীমের স্বাদ। চিত্রকর ছবি আঁকিতে বসিয়াছেন, কিন্ত তিনি তথ্য 
প্রকাশের জন্ত বসেন নাই, তিনি বসিয়াছেন সত্য প্রকাশ করিতে । তথ্যকে, 
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তিনি ততটুকু স্বীকার করেন, যতটুকু না হইলে তিনি সত্যের আনন্দ পান 
না। এই আনন্দ পাওয়াকেই বলে সাহিত্যের সর্বজনীনতা । আমরা! 
তাহাকেই সাহিত্য বা ললিতকলা বলি বাহার মধ্যে আছে উপলব্ষির সি 
সবঞজনীন আনন্দ । 
সত্যবোধের মধ্যে আছে পর্ণতা। সাহিত্যে এই পূর্ণতা স্ষ্টি করা তত 
সহজ নয়। সাহিত্যের বিষয়বস্ত হইতেছে বিচিত্র মানবহদয় ও মানবচরিত্ত | 
এই মানবন্ধদয় ও ম।নবচরিত্র ইতক্জতঃ বিক্ষিপ্ত । ইহার অনেক অংশ, অনেক 
্তর। এই সব বিক্ষিপ্ত অংশকে পূর্ণতা দ্েওয়। অসাধারণ প্রতিভার কাজ । 
ব্যাস, বাক্সীকি, কাঁপিধাস, শেকসপীমর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সামান্ঠ কয়েকজন 
মাও এই কার্ষে সিদ্ষিলাভ করিয়।ছেন । 
কিম্ত একট প্রশ্ন এখানে হয়তে। অনেকের নর পারে। সে 
প্র হইতেছে, পথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি শুঃখময় কেন? কালিদাসের 
“শকুন্দল।', ভবক্ততির “উত্তরর|ম-চরিত', শেকস্পীয়রের “ওথেলো”, “জুলিয়াস 
সীগর”, “ম্যা/কবেথ”, “হ্যামলেট” প্রভৃতি জগদিখ্যাত নাটকগুলি সবই করুণ 
সুরে ছন্দিত কেন? আনন্দধিতরণইউ দি সাহিত্যের মূল কার্ধ হয়, তবে 
এহ ছুঃখনয় নাটকগুলি সর্বভনীনরীর কোঠায় উঠিল কিরপে? ইহার উত্তর 
এরূপ হইতে পারে, সাহি্যের শেষ কথ! আনন্দ । কিরূপে সেই আনন্দকে 
প.ওয়। যায় £স কথা সাহিত্যের পক্ষে গৌণ । বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের 
মধ্য, অনেক বেদনার মধ্যে মন 'সাপনাঁকে খুঁজিয়! পায়। নিবিড় বোধের 
দ্র পাওয়ী যায হ্ন্দরকে, আনন্দকে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বন্দর 
ব্যাথ্য। দিয়াছেন, | 
“চ1রিাদিকের রসহীনত।:। আমাদের চৈতঙ্তে যখন সাড়থাকে না তখন 
সেই অস্পঈতা 2ঃখকর। তখন 'আত্মেপলন্ধি পান । আমি যে আমি, 
এইটে খুব ক'রে যাঁভেই উপলব্ধি করায় তাঁতেই আনন্দ । যখন সামনে ব 
চারিদিকে এমন কিছু থাঁকে ঘার সম্বন্ধে উদাসীন নহ, যার উপলদ্ধি আমার 
চৈতন্যকে উদ্বোধিত ক'রে র।খে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় কে 
পাই । এইটের অভাবে অবসাদ" বস্ততঃ মন নান্তিকত্বের দ্রিকে যতই 
নায় ততই তার ছুঃখ। দুঃখের তীত্র উপলব্বিও আ'ননীকর, কেনন! লেট। 
নিবিড় অস্মিতাস্থচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাঁধ! দেয়। সে আশঙ্কা 
না থাকলে ছুঃখকে বলতুম শ্রন্দর। ছুঃথখ আমাদের স্পট ক'রে ভোলে, 
আপনার কাছে আপনাকে রাপস! থাকতে দেয় না। গভীর হুঃখ ভূম?, 
ট্যাজিডির মধ্যে সেই ভূমী আছে, সেই ভূমৈব স্থুথং | মান্ষ বাশুব জগতে 
ভয় ছুংথ বিপদ্দকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আঝ্- 
' অন্ডিজ্ঞতাঁকে গ্রধল এবং বহুল করবার জন্ত এদের ন! পেলে তান স্বভাব 


নাটকের বিভিন্ন উপকরণ ৯৫ 


বঞ্চিত হয়। আপন ম্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মাশ্তষ সাহিত্যে আটে 

উপভোগ করছে । একে বল যাস লীলা, কল্পনায় আপনার অবিষিশ্র 

উপলব্ধি । রামলীলায় মানব যোগ দিয়ে যায় খুশি হয়ে, লীল' যদি না 

ভোত তবে বুক যেত ফেটে 1” 

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হষ্টিতে থাফে এক অসামান্ত। । সেইজন্য সাহিত্যের 
“শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি সাধারণ বাস্তব চরিত্রগুলির সহিত তুলনীয় নয়। এই 
অসামান্ততার ফলে চবিত্রগুলি চিরন্তন হইয়। ওঠে । নাবীজাতির কথ! মনে 
-ভইলে, মনে পড়ে লক্ষী ও উর্বনীর কথা । ইহারা সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির 
প্রতিনিধি । রবীন্দনাথ এই দুই শ্রেণীর একটিকে বলিয়াছেন মায়ের জাত, 
'অপরটিকে বলিয়াছেন প্রিয়ার ক্রাত। যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকে শ্ত্রী-চরিত্র 
লিচারের কালে এই ছুই প্রকার নারীর সহিত পরিচয় ঘটে । ভ্রমর ও রোহিণী 
অ,মাঁদ্রের নিকট যত পরিচিত, আমাদের ঘরের পরিজনেরা তত পরিচিত নয় । 
ইনার কারণ, ইহার। কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়, ইহার! দুইটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্থ 
জাতির প্রতিনিধি । সাভাহান ও চাণক্য-এই ছুইটি চরিত্রের সার্থকতা ও 
অসামান্ততায়। একজন ভারতের মহামহ্মানত্িত সম্রাট, অপরজন প্রাচীন 
নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ । ইহা তাহাদের আসল রূপ নয়, ইহ1 তাহাদের বাহিরের 
রূপ | সম্ত্রট সাজাহ'নের আসল রূপ তাহার রাজমহিমার মধ্যে নাই, মাগ্চষ 
হিসাবে তাহ।র আসল রূপ রহিয়।ছে ন্নেহে, প্রেমে, মহত্বে। আর ব্রাঙ্ষণ চাণক্য 
বুঝিয়াছিলেন যে হৃদয়কে ফাঁকি দিয়। মন্তিষ্ষকে বড় করার নাম মন্ুত্তত্ব নয় । 
এই বোধই চাণক্যের আসল রূপ । এই স্মষ্টিগত সর্বজনীন রূপই সাহিত্যের 
একটি বিশেষ লৃক্ষণ। এই বিশেষ গুণের ফলেই সাহিত্য সামান্য হইতে 
অসামান্য হইয়া ওঠে । 


১১। হাস্যরস 


অসংগতির আঘাত ব। ছুঃখ যখন মান্তষের মনের অনতিগভীর স্তরে পৌঁছিয়। 
সহানৃভূতির সৃষ্টি করে, তখনই হাস্যরসের উদ্ভব হয়। তোত্লামি, থঞ্জত।, 
কপটতা, মিথ্যানন্ত ইত্যাদি আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। মোটা 
লোকের পা পিছলা ইয়। পড়িয়। যাওয়!, গলায় বোতাম লাগাইয়। খোজ!) কানে 
কলম গু“জিয়া সার। বাড়ি অনুসন্ধান কর! ইত্যাদি ব্যাপারে না হাসিয়। থাক। 
যায়না । আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি আমাদের নিকট আনন্দের ব্যাপার 
হইলেও ইহার মধ্যে সামান্য ছু:থও থাকে মাহষের জীবনের অসংগতি ও 
অন্বাভাবিক ভাব দেখিদেই আমাদের মনে প্রথমে ছুঃখ উপস্থিত হয়। সেই 
ছুংখ সহাচুভূতিতে পরিণত হইলেই হালির উৎপত্তি হয়। সুতরাং অসংগতির 


৯৬. নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


আঘাতজনিত অহান্থভৃতিই হাশ্করসের প্রধান উপাদান । নুপ্রসি্ধ সমালোচক 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে হাস্করসের উৎপত্তির কারণ দিয়াছেন এইরূপ,__ 
“হান্তরসের র্যাপার প্রয়োজন-সন্বন্ধ-বিরহিত ও ভাব-প্রবৃত্বি প্রভৃতির সভিতও 
সম্পর্কশৃদ্ক । আকম্মিকতাঁ, অসম্ভাব্যের সম্ভাব্যতা, আত্মপ্রসাদ এবং গৰ 
কৌতুকহাস্টের হেতু । কুক ওম্যক্জ দেহের প্রতিবিশ্ব দ্পণে বিকৃত হইয়া 
পড়িতে দেখিলে তাহার আকম্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা আমাদের হাস, 
উদ্রেক করে । হাস্যরসের মধ্যে একটি অসংগতি ও বৈপরীত্য থাকা 
আবহ্াক ; ধখন কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আমরা আশ! করি, 
তখন ধদি আমাদের মনোযোগ তাহার ধেহ্র সম্বন্ধে পরিচালিত হয়, তাহা 
হইলে আমাদের হাসি আসে। ভাড়ামি ও বিদূষকের রঙ্গ ইচ্ছাকৃত 
অসংগতি বলিয়া! হান্যরসের কারণ হয় ।.""যখন আমরা কোন মান্ত বৃদ্ধ 
ব্যক্তিকে খেমট। নাচিতে দেখি তখন হাসি পায় ।৮ 
হাসিমাত্রেই সমাজগত এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা শ্রেণীর স্ৃষ্টি-ছাড়। 
খেয়ালের বিরুদ্ধে ইহা মূলতঃ সমগ্র সমাজের নিন্দাবাক্য । [া. 13০6৪০% 
তাহার স্থবিখ্য/ত 1,891! গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
“801 12502100690 19 902] চা) 01/270057 2180 1৮ 19 0151102109186211 
10070101001 0 9 [09০07101108 90005 6০0 805 ০০০678৮219165 0 
৮1১8 7027৮ 01 2 810918 [১07018 07 0 2 81)9018] ০1288. 
হাস্রসের মধ্যে একটা পরগীড়নেচ্ছাও লুক্কায়িত থাকে । বোকা লোককে 
নান! প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিয়। অথবা কোন লোকের কোন বিষয়ের অজ্ঞতা র 
স্রযোগ লইয়া আমর! যে হাসিয়া থাকি, তাহাতে পীড়নের ভাবই অধিক প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । 
সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উৎ্সাহঃ বিস্ময় প্রভৃতি নয়টি স্বায়িভাব আছে। 
হাঁস এই নয়টি স্থায়িভাবের অন্যতম । অস্বাভাবিক আকার, কার্য, বাক্য বা 
বেশভৃষাদি দর্শনে চিত্তে যে প্রসন্নতা-সনন্বিত 'অবস্থাব উদ্তব হয়, তাহাকে হাস 
বল! হয় । এই হাঁসই বিভবাদি সহযোগে হান্যরসে পরিণত হয়। বিকৃত 
উচ্চারণের দ্বারা সহজেই হাশ্যরসের উদ্রেক হয়, এমন দুইটি উদাহরণ এখানে 
দিলাম । 
(১) কেনারাম । আপনি ইংরাজি পড়েছেন? 
রামমাণিক্য । পড়চি, বোরে! গোলমাল ঠ্যাহে। 
কেনা । কেন? | 
রাম । মদাগোর পেয়্লাউনে (797500) ) হি, হিজ, হিম অইচে ও 
মাইয়াগোর নামে শি, হায়, হা কইচে ; যাদি মর্দাগোর হি, হিজ, হিস, 
অইল, তরে মাইয়াগোর শিঃ শিজ, শিম্‌ অইবে না ক্যান্‌? 
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নিমর্টাদ। আরকি? 

রাম। আর এই হালার পুত. “কোম্? (09259), এংবাজির কোম্ডা! 

যে দিহি দেইচো সে দিহি লাগচে, কোম্‌ আইবারও অয়, কোম্‌, 

যাইবারও অয় । আমাগোর মাস্টের বঙ্গোচজ্ছ বলেন,'. কোম্‌ আহেন্ও৮ 
যান্ও আর কহুন কহুন থাহেন্‌।-( দীনবন্ধু মির) 

(২) “ও পিসি এদিকে এসে।”- এই শব্দগুলো ইংরাজিতে লিখিতে হইলে 
উচিতমতো! লেখা উচিত--0 0০ ৪8] ৪০. পিসি যদি বলেন “এসেছি'__ 
তবে লেখে 1,০--আর পিসি যদি বলেন “এইচি” তবে আরও সংক্ষেপে 
13০. কিন্ত কোন ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া 
উঠে । আমাদের কথগঘ-র কোনে। বালাই নাই--তাহাদের কথার নড়চড় 
হয় না। --( রবীন্দ্রনাথ ) 
ইংরেজিতে হাস্যরস বুঝ|ইবাঁর অনেকগুলি শব আছে-_-৬/1৮, 1 00071 

[1709 98517951101, 98798910, 7১01)) [49170700775 (2021০ প্রভৃতি । 

এই সকল শব্দে হাস্যরসের এক একটি প্রকারভেদ বুঝিতে পার! যায়। 

বাঙলাতেও কয়েকটি শব্দ আছে-_যেমন ব্যঙ্গ, বিজ্াপ, শ্লেষং আমোদ, 
কৌতুক, বক্রোক্তি, রঙ্গরস প্রভৃতি, কিন্তু এ-গুলি ঠিক ইংরেজির প্রতিশব্দ 
নয়। এ-গুলি বাঙলার নিজস্ব ভাব-প্রকাশক শব্দ | 

হাস্তরসের এই বিচিত্র ধারা সকল নাটকের মধ্যেই অল্প-বিষ্তর দেখিতে 
পাওয়। যায়। বিশেষ করিয়! কম্মোভতে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও শ্লেষ না থাকিলে 
একেবারেই চলে নাঁ। প্রহসনতো ব্যঙ্গ-বিদ্রপ লইয়াই প্রধানতঃ গঠিত 
হয়। ট্র্যাজিভিতেও একটি নির্মল এবং প্রশান্ত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় । 
কোনো গুকুগম্ভীর বিষয় আলোচনার সময় চিত্তের প্রশান্তির জন্য যে 
হাস্তোদ্রেকের প্রয়োজন হয়, ইংরেজিতে তাহাকে 00310 7০1191 বা 
[)7277805019119£ বলে । এই রঙ্গরসের প্রয়োগ কোন কোন স্কলে তীব্র, 
আবার “কান কোন স্থলে মধুর হইয়া! থাকে । 

%/1৮ বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়! থাকি বুদ্ধির লীলা বা বাগ বৈদঞ্ধ্য ॥ 
ইহাতে সামান্তমাত্র পীড়ন থাকে । ইহা অতকিতে মানুষের মনকে ধশাধাইয়, 
তোলে । ইহার স্ষ্টিকর্ত। পরকে হাসায়, কিন্ত নিজে হাসে নাঁ। ইহা এক 
মুহূর্ত স্থায়ী আতসবাজীর সহিত তুলনীয় । ইহার পরমাশ্চর্য বিস্ময়ের মধ্যে 
হৃদয়গত কোন গভীর আলোড়নের স্পন্দন অন্ুষ্ভূত হয় ন!। কিন্ত [315777057- 
সহজ, সরল, হাস্যরসের সহিত সহান্তভূতি প্রকাশ পায়। ইহ! দর্শকের 
মনে গ্রীতি ও করুণার সঞ্চার করে, দারিদ্র্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনকে: 
সজাগ করিয়। তোলে এবং অসত্য, শঠতা ও ছলনার প্রতি ঘ্বণার উদ্রেক 


করে। ইহার অন্তরে একটি কল্যাণকর আবেদন লুক্কায়িত থাকে & 
এ] 


৯৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


ইংরেজির ০0) শব্টি আমাদের প্রাচীন কাব্যের ক্লেষং “্যমক* ইত্যাদি 
অলংকারের পর্যায়ে পড়ে। কথার ধ্বনি আর অর্থ লইয়া এই 7৪:,-এর 
থেল। । একটা উদাহরণ দিই। অমৃতলাল বস্থুর ঘ্যাজ্ঞসেনী* নাটকে 
আছে-- 

নাগরক। তোমর1 কি বাকৃজীব- ভাঁড়? 

হিরণ্য। হা নাগরক বাবা, ভীড় বটে--তবে ফুটো, একদিক দিয়ে জল 

ঢাল্লে, আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। 

এখানে “ভীড়” কথাটির ছুইটি অর্থ, এবং ভাড় কথাটির উপরই ৮৪: 
কর! হইয়াছে । আবার অতি সহজ সরলভাবে একজন আর একজনকে যখন 
হান্টোদ্দপপক বাক্যের দ্বার তাহার আনন্দের ভাগী করেন, তখন [ঃ7-এর 
হৃষ্টি হয়। 17০7১-র মধ্যে একট' বক্রোক্তি থাকে অর্থাৎ অসাধুকে “সাধু, 
বলিলে যদি দর্শক তাহাকে অসাধু বলিয়! বুঝিতে পারেন তবে তাহাই 
বক্ধোক্তি । ৭9৮০ এবং 89:98৪920-এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি 
করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিবার প্রচেষ্টা থাকে । কাহারও নামে তীব্র শ্লেষাত্মক 
রচনা! লেখাকে 18101)009) বলে । আমোদ ও কৌতুক সখাবহ হুঃথখ। 
“কৌতুক চেতনাকে পীডন করে-আমোদও তাই । এইজন্ প্রকৃত আনন্দের 
প্রকাশ শ্মিতহান্তে এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্তে 1” 
কৌতুক ও কৌতুহলের মধ্যে নৃতনত্বের লালসা আছে। কৌতুহল জিনিসটা 
অনেক গুলে নিষ্টুর, কৌতুকের মধ্যেও নিষ্টুরত! আছে । 

নাটকে হাশ্তরস স্ষ্টি করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। নিম্নশেণীর 
লেখকের হাতে পড়িলে হাস্যরস অশ্লীলতায় পরিণত হয় । একটি মাতালের 
চিত্র ঝআকিতে গিয়। নাট্যকার তাহার মধ্যে যথেঈ শিক্ষামূলক হাস্যরস 
পরিবেশন করিতে পারেন, আবার আপর্শচ্যুত হইলে তাহ! পাঠকের বা 
দর্শকের ধৈধ্যচ্যুতিও ঘটাইতে পারে । উচ্চ আদ শেও হাস্যরস মান্তষের নৈতিক 
চরিত্র-গঠনে ও পাঁপবিমুখতার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। বাঙল! নাটকে 
অধিকাংশস্তলে হাশ্তরূস উন্নত আদর্শ পায় নাই । তাই নিয়স্তরের ঠাট্টা, পবের 
কুৎসা, ভাড়ামি প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যোদ্রেক .করাই নাট্যকারদের কলা- 
কৌশল হইয়া ধাড়াইয়াছে। অবশ্য পরশুরামের “চিকিৎসা-সংকট” বা 
রবীন্দ্রনাথের নাটকাঁবলী এই পর্যায়ের অন্তর্গত নয়। 

বাঙল। নাটকের অনেক স্থলে হাস্যরস শুধু কৌতুকস্ষ্টির জন্য প্রয়োগ করা 
হয় না, তাহার মধ্যে একটু ধর্মভাবও মিশাইয়া দেওয়া! হয়। গিরিশচন্দ্রের 
জন1 নাটকের বিদৃষক চরিত্র ঠিক এই ধরনের । এলিজাবেখীয় যুগের 
ইংরেজি নাটকে €০.৮- 0৪৮০ শ্রবং 730] বা 0070016-0060010--এই 
দুই শ্রেণীর হীঁশ্তরসিকের পরিচয় পাওয়া যায় । 0০0:%-68%০: সাধারণতঃ 


নাটকের বিভিন্ন উপকরণ ৯ 


চতুর ও শিক্ষিত হইয়। থাকে, কিন্তু দ০০) নিম্নশ্রেণীর জীব । ভাঁড়ামি করিয়া 
লোকের মনোরঞজজন করাই তাহাদিগের ব্যাবসা । “সাঙ্জাহান” নাটকের 
“দিলদার? চক্রিত্র এই 0001-986০২ এবং ৮০1-এর সম্মিলিত সংস্করণ । 

বাঙালীর জীবনে হাসি নাই বানিয়া বাঙলা! নাটকে নিছক হাসির উপাদান 
খুবই কম। “এত ভঙ্গ বঙ্ধদেশ তবু রঙ্গ ভর।”-কবির এই উক্তি সে-যুগে 
সত্য হইলেও, এ-ফুগে সত্য কিনা সন্দেহ! এ-ুগের একজন বিখ্যাত কবি 
বাঙালীর এই নিরানন্দ ভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,__ 

“সমগ্র জীব-হুষ্টির মধ্যে হাসিবার অধিকার মান্মের একচেটিয়া ; অস্ত 

কোনও জন্ত হাদিতে পারে, এ-পর্যস্ত জানা যায় নাই। আমরা সেই 

মানুষের অধিকার পরিত্যাগ করিয়।, গা্তীর্ষের ও পাণ্ডিত্যর অনভরোধে, 

পশ্ুড-প্ররুতির অচ্কসরণ করিব কেন ?”--- 

( বিজয়চন্দ্র মজুমদার ) 


১২। নৃত্য 

নৃত্যে মান্ষের মনের সৌন্দ্যবোধের পরিচয় পাওয়| যায়। মাম্রষের 
অদৃশ্ঠ সত্তাকে বাহিরে টানিয়া আনে নৃত্যের ছন্দ-জাগরণী । শিবের “ভাগুব 
ও পার্ধতীর “লাম্ত”-_-এই উভয়বিধ নৃত্যের অন্তরে আছে পুরুষ ও প্রকৃতির 
ভাব-সম্মেলন বা ভোগ ও ত্যাগের অথণ্ড যোগাযোগ । এই অথগুতাই সংসারে 
সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সম্পূর্ণতা আনির দেয় । 

বৈদিক-যুগে দেবতার আরতি ও সোমরস প্রস্ততকালে নৃত্য হইত। 
পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে নৃত্য ছিল শিক্ষার অঙ্গ । গুগুযুগে নৃত্যের যে বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়! যায় তাহার ভাস্কর্ষে ও চিত্রকলায়। 
সাঁচী, গুকারধাম, বড়বুদ্ধ, অজন্তী, ইলোরা, কাঞ্চী, কোনারক, এলিফ্যাণ্টর 
প্রভৃতি মন্দির ও পর্বতগাত্রে সেকালের নৃত্যভঙ্গির অসংখ্য নিদর্শন এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায় । আধুনিক-কালেও নৃত্যশিল্প একেবারে বিলুপ্ত হয় 
নাই । গুজরাট, বাঙল।, উড়িস্তা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক- 
নৃত্যে ইহার অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। কবি বালাতোল, গুরু নম্থুত্রী, 
উদয়শংকর, আচার্য কেলু নায়ার, মেনকণ, সাধন! বস্তু, বালা সরস্বতী প্রভাতি 
নৃত্যশিক্পীর! প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের শিল্প-স্ুষমাকে এখনও সঞ্জীবিত 
রাখিয়াছেন। 

ভ'রতীয় নৃত্যের নৃত্যছন্দে ভারতীয় মানসের অস্তর-সৌন্দর্য ও জীবন- 
রহস্য উদ্ঘাটিত হয় ॥। নৃত্যের তালে তালে ফুটিয়া ওঠে সৌন্দর্য-লোকের শ্বেত 
শতদল । সত্যের অধুতরূপ, আনন্বক্বপ ব্যক্ত হয় নৃত্যভারতীয় কলায় । 


১০০ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


এইখানেই ইউরোপীয় কল্পকলার সহিত ভারতীয় কল্পকলার প্রভেদ দেখিতে, 
পাওয়া যায়| স্থপ্রসিন্ধ শিল্প-সমালোচক [3৪৮ড৮৪]1) বলিয়াছেন, 
ণ্[]0৩ 1019 06 2290007) 120100291) 209097770 97৮-6620152706 
105৪1096010 102,590. 11001) 6175 00101011105001)0 615০025 01726 1০985 
18 8, 0021165 10101) 2৪ 11010070106 10 ০07৮৮210 280)9068 00 
7159660০0৮৮ 00700, --21001277 0100061)6 62809 2,200 01) 1067 & 
[000 10100000700 9100 2010010721191)8)56 ভগ 0 707019,7) 
2৮০13028655 9৭ 1150 100027 210965 55 901019061৮6১ 7806 
910190%150. 16 195 1506 30519610106 ঠা টো) 00170256625 2৮ 
10০107765 60 91017165 2090. 0৮) 07715 109 2101791)210090 0 80171098] 
ড19101).-7 
এই অস্তর-সৌন্দর্ষের প্রাচুর্য থাকায় ভারতীয় নৃত্য ললিতকলার অন্তর্গত । 
আমাদের দেশে বর্তমানে যে নৃত্য দেখিতে পাওয়] যায় তাহাকে তিনভাগে 
ভাগ করা যায়-_ (১) দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য, (২) মণিপুরী নৃত্য ও 
(৩) উত্তর ভারতীয় নৃত্য । এই তিনটি প্রধান শাখা ছাড়াও সারা ভারতবর্ষ 
জুড়িয়া গ্রাম্যলোক ও অনার্ধদের মধ্যে নানাপ্রকাঁর নৃত্যরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়, যাহাকে লোকনৃত্য বলে। এ-গুলি ক্রমেই হারাইয়া যাইতেছে ॥ 
এখনও দেবতার উৎসবে এবং নান! সামাজিক অনুষ্ঠানে ইহাদের মুমূু রূপের 
সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই লোকনৃত্যকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 
শান্তিনিকৈতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরে 
নানাস্থানে নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নয়, শাস্তি- 
নিকেতনের শিক্ষা-তালিকায় ইহা আবশ্তিক শিক্ষার্ধপে গৃহীত হইয়াছে | 
বাঙল! দেশেও বর্তমানে কতকগুলি নৃত্যবিগ্া-শিক্ষালয় গড়িয়া উঠিয়াছে । 
এ বিষয়ে বাঙলার বাহিরে আলমোর1 পাহাড়ের উপর উদয়শংকর যে নৃত্য- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকষ্িত 
হইয়াছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের দেশে যোদ্ধা! ও লাঠিয়ালেরা নানারূপ 
লোকনৃত্য করিতেন । স্ব্গায় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় “রায়” 
বেশে” ণঢালি”, “কাঠি' প্রভৃতি ব্রতচারী নৃত্য প্রচলিত হইয়াছে । 
এখন ভারতের তিনটি নৃত্য-শাখার কিছু পরিচয় দেওয়া ষাক। 
দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্য অতি প্রাচীন । ইহার প্রভাব ভারতবর্ষ ছাড়াও যবদীপ, 
ভারত-চীন, ব্রহ্গদেশ, সিংহল, চীন এবং জাপানেও প্রসারিত হইয়াছিল ।. 
পাচটি রসের দ্বারা ( যথা-_বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, রৌদ্র ও বীর ) সাধারণতঃ 
দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের আনন্দ পরিবেশনের রীতি আছে। মুদ্রা” দ্বারা: 
হৃত্যের অর্থ বুঝান হইয়া থাকে । ককাহ্ুলি-বিস্াসকেই নৃত্য-শান্ত্রের ভাষাক্ক: 
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“মুদ্রা” বলে। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের ভাব 
সংগৃহীত হয়। এই প্রাঈীন নৃত্যের নিদর্শন এখনও মালাবারের “কথাকলি 
বৃত্যের মধ্যে দেখা যায়। এই নৃত্যের প্রধান সহায় ইছার অপূর্ব 
ছন্দলীল! । এই ছন্দলীলায় দেহের প্রতি অঙ্গভঙ্গি সুম্পটভাবে কা বলে। 
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“মণিপুরী নৃত্যে বাঙলার প্রান গীতিময় সাহিত্য এবং বৈষ্ঃব ধর্মের 
গ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মণিপুরবাসীরা বৈষ্ণব, এই নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা 
তীাহার। তাহাদিগের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদন করেন। এই নৃত্যের 
সঙ্গে যে সংগীত যোজনা করা হয়, তাহা “কীর্তন । “মণিপুরী নৃত্যে 
রাধাকষ্চের যে প্রেমলীলা বণিত হয়, তাহ ইন্দ্রিয়জ প্রেম নয়, তাহা 
অতীন্জরিয় প্রেম । প্রকৃতির অন্তরের অনস্ত পৌন্দর্য উদ্ঘাটন করাতেই 
ইহার কৃতিত্ব । , ূ 

উত্তর ভারতীয় নৃত্য হিন্দু ও মুসলমানী নৃত্যের সংমিশ্রণে গঠিত । 
পারশ্যদেশের নৃত্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়। ইহা আকবরের রাজত্ব- 
কালে মৃতি পরিগ্রহ করে। ইহার স্কুল ইন্দ্রিয়গ্রাহা আবেদনের জন্য ইহা 
কোনদিনই ভারতীয় শিক্ষিত মনের উপর তেমন রেখাপাত করিতে পারে 
নাই । ইহা! নগর-নর্ভকী বা বাঈজীদের ব্যবসায়ের সহায়রূপে প্রসার 
লাভ করিয়াছে ।৩ 


৩। নাটকে সাধারণত চিত্তরবিনোদনের জন্যই নৃত্যের আয়েজিন কর! হয় । নৃত্যের দ্বার] 
ফর্শকচিত্বকে লঘু 'আমোদে ভরিয়! তোলা হয় । ট্র্যাজেডি অপেক্ষ! কমেডি নাটকেই এ ধরনের 
বুত্যের অবতারণ| সমধিক দেখিতে পাওয়া যায় । অনেক সময়ে বৃত্যকে নাটকীয় দ্বন্মের সঙ্গে . 
গভীরভাবে অস্থিত করিবার প্রয়াসও দেখিতে পাওয়| যায় । যেমন ইষসেনের “এ ডলস্‌ হাউন” 
নাটকে নোরার টে্লেন্টেল! নাচ তার তীব্র অন্তন্বশ্থকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে। তার 
নাচ দেখিয়! হেলমার বলিয়াছে__“এ নাচের উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে নাফি ?” 
উত্তরে নোর! বলেছে, “স্্যা করছেই তো! ।” সত্যি সত্যি নোর! ফ্লেমারকে চিঠির বাক্‌সের কাছে 
না যাইবার জন্য তাহাকে বাধ! দিয়। ধরাপ নাচ নাটিক্লাছিল। 
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১৩। সংগীত 

শান্্কার বলিয়াছেন,-“গ'ভং বাছ্ং তথা নৃত্যং ভ্রয়ং সংগীতমুচ্যতে”_- 
অর্থাৎ সঙ্গীত বলিতে নৃত্য, গীত ও বাছ্ভকে বুঝায়। বর্তমানে সংগীত 
বলিতে আমরা শুধু ক্ঠ-সংগীতকেই বুঝিয়া থাকি । প্রাচীন ভারতে নাটা- 
শালাকে সংগীতশাল বলিত। সংগীত হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। এই 
সংগীতই মানবমনের আদি ভাষা । সরন্বতী এই সংগীতের দেবী । গির্‌, 
বাক ও বাণীর সমন্বয়ে বীণাপাণি। “বাক্‌” প্রকাশের পূর্ববর্তী অবস্থার 
নাম “গির্‌্ । অবণ্যচাগী পশুপক্ষী এখনও এই অবস্থায় আছে, মানুষও 
একদিন এই অবস্থায় ছিল। ক্রমে বাক্‌-দেবী বীণাপাণি মন্ুষ্তের ভাব 
ও জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া মুক প্রকৃতির মধ্যে বাণীরূপে মানব-সভ্যতার 
আদিধাত্রীরূপে প্রকটিত হইলেন। উহার পর হইতে সংগীত আত্মজীগরণ 
লাভ করিয়। বিভিন্ন ধারায় প্রমূর্ত হইল । গন্ধর্বেদই সংগীত-শাস্ত্রের মূল। 
ভরতমুনি উহ! প্রণয়ন করেন। গন্ধরগণ স্বর্সপুরীতে গীত ও বাছ্ধ করিত, 
আর অপ্পরাগণ নৃত্য করিত । 

ভারতীয় সংগীত অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত 
আছে। ইহার ছুইটি বিভাগ-_-€১) রাঁগসংগীত বা মার্গসংগীত, (২) লোক- 
সংগীত বা দেশীসংগীত। রাগসংগীত অত্যন্ত প্রাচীন, ঞ্ুপদসংগীত এই 
বিভীগেরই অন্তর্গত । খেয়ালসংগীত সৃষ্টি করেন আলাউদ্দিন খিলজির 
সভাগায়ক সংগীতবিদ আমির খক্র; কিন্তু ওত্তাদমহলে অন্তযজজ্ঞানে 
ইহার প্রবেশাধিকার অনেকদিন পর্যস্ত ছিল না। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ 
শাহের সভাগায়ক সদারঙ্গের চেষ্টায় খেয়ালসংগীত রাগসংগীতের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। পাঞ্জাবের শোরী ও লক্ষৌয়ের কদরপিয়া যথা ক্রমে 
টগ্পা ও ঠংরির প্রবর্তক । অপেক্ষাকৃত চটুল স্থুর হইলেও ইহাকে ক্রমে 
বাঁগসংগীতের অন্তত ক্ত করিয়া লওয়া হয় । 

লোকসংগীতের মধ্যে একট সহজ সুরের আবহাওয়া দেখা যায় । পল্লী- 
অঞ্চলের অনাড়ম্থর জীবনযাত্রার পটভূমিকায় ইহা গড়িয়। উঠিয়াছে। সেইজন্য 
নান। স্থানিক বৈশিষ্ট্য ইহার বিশেষ রূপের স্ষ্টি করিয়াছে । গুজরাটে 
মশাঢ় ও গন্থবা ; বিহারে বিহারী ; উত্তর ভারতে নাত, দেহাতিধুন, গজল ; 
বাঙলায় বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ঝুমুর, সারি, জারি, মারাফতি, দেহতত্ব, 
রামগ্রসাদী, মালসি, মানশিক্ষা, কবি, তরজা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই 
গ্রভৃতি ঢঙের গান এই বিভাগের অন্তর্গত। এ-ছাড়া মধ্যযুগীয় সাধকদের 
পোষকতায় এক শ্রেণীর ভগবভাবমূলক গান মুখ্যতঃ উত্তর ভারতে প্রসান় 
লাভ করিয়াছিল, যাহাকে “ভজন বলা হয়। মীরাবাঈ এইরূপ কতকগুল্গি 
ভজন গান লিখিয়া সারা ভারতের সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । ' 
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বর্তমানে রাঁগসংগীত ও লোকসংগীতের সমঘ্বয়ে এক নূতন শ্রেণীর “আধুনিক 
সংগীত” গড়িয়া উঠিতেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই সমঘ্বয়ের পূর্ণতার 
উপর ভারতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । বাঙলাদেশে অনেক- 
দিন হইতে এই প্রচেষ্টা চন্লিতেছে এবং রবীন্দ্রনাথই এ-বিষষে পথপ্রদর্শক | 
রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের কাঠামোতে লোকসংগীতের যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তাহাতে সংগীত-রসিকমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছেন । ববীন্দ্রনাথের চেষ্টায়ই 
বাউল ও ভাটিয়াক্ি শিক্ষিত সমাজে উচ্চ আসন পাইয়াছে । 

বাঙলাদেশ গানের দেশ। চত্তীদাস, গোবিন্দদান, জ্ঞানদাস, রামপ্রসাদ, 
বামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায় প্রভৃতির গানে বাঙালীর প্রাণ নৃতা 
করিত। নান! নূতন নৃতন ভাব ও প্রেরণার সংস্পর্শে বাঙল। গানে 
জোয়ার আসিয়াছিল। নীলপুজার ও চড়কের গাক্তনে বৌদ্ধ ও নাথ-যোগীদের 
প্রভাব বুঝিতে পার] যায় । পাঁচালী, কীর্তন, কবি, আগমনী প্রভৃতি নানা 
ধর্মমতের আয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিল । বাই, থেম্টী, তরজ, 
ঝুমুর, টগ্প। সংগীতে মুসলমান সমাজের দান বিশেশভাবে লক্ষ্য করা বায়। 

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি গান লিখিয়। এককালে যথেঈট নাম 
কিনিয়াছিলেন । তাহার গানগুলির অধিকাংশই তাহার রচিত নাটকের 
অন্তর্গত । সে-গুলি নাটকীয় সংস্থান, নাটকীয় চক্রিত্র এবং নাটকীয় 
হাবভাবে রচনা! করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র প্রেম-সংগীত ও আধ্যাত্মিক সংগীত 
রচনায় সমান পারদশিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । আধ্যাত্মিক সংগীতের মধ্যে 
শ্যামা-সংগীত, শিব-সংগীত, কৃষ্ণ-সংগীত, রামগীতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । কয়েকটি হিন্দুস্থানী ভঞ্জনের অচ্করূপ সংগীতও রচন। করিয়াছিলেন । 

দ্বিজেন্রলালের নাটকগুলিতে অনেক উৎকৃষ্ট গান আছে। সে-গুলি 
প্রেম-সংগীত, শ্বদেশপ্রেমমুলক-সংগীত, নৃতা-সংগীত এবং হাঁসির গান এই 
চারি শ্রেণীতে ভাগ করা বায়। এই চারি শ্রেণীর সংগীত রচনায় তিনি 
যথেষ্ট খা।তি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহার প্রেম-সংগতগ্ুলি নিদোষ, লালস1- 
বজিত ; স্বদেশপ্রেমমূলক সংগীতগুলি দেশাত্মবোধে অন্পপ্রাণিত 3 হুহ্যসংগত- 
গুলির অধিকাংশই স্ঘভাব-বর্ণনাবিষয়ক £ হাসির গানগুলি সামাজিক জখবনের 
অসংগতি ও বৈসাদৃশ্ঠের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ । দ্িজেন্্রলালের গানের নিজস্ভঙ্গি 
ও তাহার স্থরের নৃতনত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দ্বিজেন্ত্রলাল ভারতীয় 
ও ইউরোপীয় উভয়বিধ সংগীতেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন । তাই তিনি কোন 
কোন স্থলে ভারতীয় সুরে পাশ্চাত্য সংগাতের ভঙ্গি যোজনা করিয়া 
গিয়াছেন | তিনি উভয় দেশের সংগীতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়! বলিয়াছেন, 

“এ্রকটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীনগতি, স্বাবলম্বা, বিংশতি ববীয়া 

স্থকুষ্বারী ইংরেজ মহিল!) অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে সশক্কগাত গৃহ- 
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প্রবেশোগ্ভত। ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ.-.একটি আশাময়ী উদ্ুখী হুর্যমুখী, 
অপরটি ঘেন সভয়া বিনত-নয়না অপরাজিতা । একটি হাস্য, অপরটি 
বিপাপ ।” 
দ্বিজেন্্রলাল কবিতা লিখিয়া সুর সংযোগ করিতেন না, তিনি সুরটি মনের 
মধ্যে ভাজিয়। লইয়া! তবে একটি গীত রচনা করিতেন। ভিনি বুঝিতেন 
সংগীতের স্ুরই সার, কথাগুলি বহিরবয়ব । প্ররুত গান সুরের সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কথাগুলি প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হয়। সেই স্থুর 
তিনি বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতেও কুগ্গিত হন নাই। বাঙলা সংগীতে 
এই বিলেতি চালের জন্য অনেকে দ্বিজেন্্রলালের তীত্র নিন্দাও করিয়াছিলেন । 
কিস্ত এই দেশী-বিলেতি সুরের নিগৃঢ় মিলনে যে নবধুগের স্থা্টি হইয়াছে, 
তাহাতে বাঙলা গানের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ 
দ্বিজেন্্রলালের স্বপক্ষে একটি সুন্দর যুক্তি দিয়াছিলেন,__ 
“দ্বিজেদ্্লালের গানের স্থরের মধ্যে ইংরেজী স্থরের স্পর্শ লেগেছে বলে 
কেউ ফেউ তাকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কত করতে চান। যদি 
দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সংগীতে বিদেশী সোনারকাঠি ছু'ইয়ে থাকেন, তবে 
সরম্বতী নিশ্চয় তাকে আশীর্বাদ করবেন । হিন্দু-সংগীত বলে কোনো 
পদার্থ যদি থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক ; কারণ তার 
প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দু-সংগীতের কোন ভয় নেই-_ 
বিদেশের সংশ্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে ।৮ 
পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও এমনি একটা মিলনের মধ্যেই বাঙলা গানে 
'আধুনিক যুগের কৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি হিন্দি গানের গঠন-প্রণালীর 
মধ্যেই বাঙল! গানের নূতন রূপ কৃষ্টি করিয়াছেন । পূর্ণাঙ্গ গানে অস্থায়ী, 
অস্তর।, সঞ্চারী, আভো'গ, বাগ-রাগিনী ও তাল বজায় রাখিয়াও তিনি 
অনেক সময় তাহার ভিতরে মিশ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন । শ্রীযুক্তা 
ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর ভাষায় বলি :£__“তিনি “আছে ছুঃখ আছে মৃত্যু 
গানে ভৈরে] (টোড়ি?) ও বিভাস মিশিয়ে, বাঘে-গরুকে একঘাটে জল 
খাইয়ে, বর্ণ-সংকরের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন।” মিশ্ররাগ ভারতীয় 
সংগীত-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হইলেও, শুচিবাসুগ্রস্তের ইহাকে সহা করিতে 
পারেন না। এ-সম্বন্ধে শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন”__ 
“আমাদের সংগীত একটি অচলায়তন নয় ঃ তাতে কোনপ্রকার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, 
পরিণতি আছে। এই মূল কথাটি প্রতোেক সমালোচক, শিক্ষার্থী ও 
রস-পিপাস্থর জানা! উচিত, জানলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের উপর 
অঙ্গা আসবে ।” 
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রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কীতি তিনি তাহার গানের মধ্যে গীতরসকে 
প্রাধান্ঠ দিয়াছেন । এই গীভরস এমন একটা জিনিস, যাহা কেবল কথার 
মধ্যে পাওয়া যায় না, আবার সুরের মধ্যেও পাওয়। যায় না। নুর এবং 
কথার মিলনেই ইহার জন্ম। স্ুরই প্রধান এবং কথা বহিরবয়ব, এ-কথা 
রবীন্দ্রনাথ মানিম্তিন না। গানের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজিয়াপন্থী | 
বাহ! অস্তরকে সহজভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই তিনি মানিষ! লইয়াছেন। 
তাহার গানে হষ্টির সম্পূর্ণতা ধতথানি আছে, এমন আর কোন বচয়িতার গানে 
নাই । গানের রূপকে তিনি উপযুক্ত সুরের রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন 
বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ । তাহার গান কেবল কথার তান বা ভাবের বিলাস 
নয়। তাহার গান তাহার এক একটি চিত্ববৃত্তির প্রকাশ । 

“কার কাছে সুর ও কথা একত্রে আসে, হরগৌরীর মতন। হরকে 

গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হবকে পিশাচ এবং গৌরীকে নীর্ণা বলে 

ভ্রম হয়। স্থর ও ভাবার্থক কথার মিলনের রূপ এবং দে-রূপ তার 

অন্তরের সত্তায় বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ |” 

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া অত্যন্ত সহজ । কিন্তু 
সে-কথ! ঠিক নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানে যে সুক্ষ মিড় এবং 
মাধুষ আছে, সে-গুলি সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে না পাঁরিলে, রবীন্দ্র-সংগীতের 
অর্ধেক সৌন্দর্য মাঠে মারা যাঁয়। সেইজন্য গানের জলসায় ও সভা- 
সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের যে সব সংগীত নানাজনের মুখে গাহিতে শোনা 
যায়, সে-গুলির অধিকাংশই বিরক্তি উৎপাদন করে । অনেকে আবার 
রবীন্দ্রনাথের গান ওন্তাদি গানের অপেক্ষা নিচু স্তরের বলিয়া গ্রচার করিয়া 
থাকেন । তীহাদ্দিগের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থার্নী গানের বিপক্ষে গিয়া 
তাহার গানের এই পর্বনাশ সাধন করিয়াছেন । এখানে শ্রীধূর্জটপ্রসাদের 
আর একটি উক্তি তুলিলেই কথাটা পরিষার হইয়৷ যাইবে । 

“তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত-ধারার বিপক্ষে যাওয়া দূরে থাকুক, সেই 

ধারাকেই দেশী সংগীতের সংস্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্কে এনে 

নতুন জীবন দিয়েছেন । নতুনকে অপরিচিত বলে অবজ্ঞা না করলে 

'অনেক সময় দেখ! যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর, সনাতনেরই বিকাশ । 

সনাতনকে পরীক্ষ।' করলেই দেখা যায় যে তার মধ্যে অনেক নতুন 

জীবনের আভাস রয়েছে | 


৪। নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগও নানাদিক্‌ থেকে অর্থবাহী হইতে পারে। বৃত্যের মত চিত্ত- 
বিনোদনের জন্যই সাধারণত নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
বিশেষ করিয়া প্রতীক নাটকে নাটকের অন্তমিহিত ভাব গানের বাধ্যমে রূপারিত হক্স। 
ব্রবীম্্নাথের “অচলায়তন' নাটকে “আলে! আমার আলো" গানটফে খিদ্‌ মিউজিক বল! 
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১৪। নাট্যাভিনয়্ 

নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয় সম্ভবতঃ একই সময়ে আবিডভ়ত হইয়াছিল ॥ 
ভরতমুনি মভেন্্সভায় নাট্যাভিনয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়- ছেন। উর্মণী 
ভরতুমুনির নিকট অভিনয় শিক্ষা করিবার কালে অন্যমনস্কভাবে 'পুরুষো ত্তম” 
না বলিয়! “পুরুরব1” বলিয়া ফেলায়, ভরতমুনি কর্তৃক অভিশপ্তা হন। 
ভরতমুনির কুপায় নাট্যাভিনয় পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার কথা শুনিতে 
পাওয়া যাঁয়। নায়কাদি চরিত্রের অলকরণের নাম অভিনয় । ভরতমুনি 
এই অভিনয়কে চারিভংগে ভাগ করিয়া গিয়াছেন-_যথা, আঙ্গিক, বাচিক, 
'আহার্য ও সাত্বিক। অশভঙ্গি বারা অবস্থার অন্করণের নাম “আঙ্গিক” 
'অভিনয়। বাক্য ভঙ্গি দ্বারা অন্টের স্বর ও কথার অন্নকরণের নাম 'বাঁচিক” 
অভিনয় । বেশভৃষাদি দ্বারা অন্টঠের সাদৃশ্য অন্গকরণের নাম “আহার্য, অভিনয় । 
স্তম্ভ, শ্বেদাঁদি সব্বগুণসম্ভত অভিনয়ের নাম “সাত্বিক” অভিনয় 

এই নাট্যাভিনয় ভারতবর্ষের সকল গ্রদেশেই প্রচলিত হইয়াছিল । অভিনয়- 
কালে ভাব ও রস বিস্তারের প্রত বিশেষ লক্ষ্য থাকায়, অভিনয়ের সময় 
নির্দেশেরও নিয়ম ছিল। দিন-রাত্রির মধ্যে সকল সময় মানব-মন সমানভাবে 
সকল ভাব ও রস গ্রহণ করিতে পারে না । সেইজন্য এক এক নাট্যের জন্য 
এক এক সময় নির্দি্ ছিল । নাট্যশালা-নির্সাণ, নাট্য।ঙ্গ-রচন1, বেশভৃষাদি 
সংগ্রহ ও গাতবাগ্ভনৃত্যে কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শন প্রতাতি বিষয়ে সবিশেষ যত্র লওয়া 
হইত । যে নাটকে এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টাব্যাপী সময় লাগিত, তাহাই 
ছিল গ্লাঘ্য । নাটকের যে রসটি প্রধান থাকিত, তদন্সারে নৃত্য ও সংগীত 
কল্িত হইত । পরিচ্ছদ তিন প্রকারের ছিল-শুত্র, মলিন ও বিচিত্র । 
ধর্মকার্ষে নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্য স্ত্রীলোক, অমান্য, কঞ্চুকী ও পুরোহিত শুভ্র 
পরিচ্ছদ্দ পরিধান করিতেন। দেবতা, দানব, গন্কর্ব, অসুর, বক্ষ, রাক্ষস, 
রাজ।, ব৷ রাজপুরনারীগণের পরিচ্ছদ বিচিএ বর্ণের হহত । মাতাল, উন্মাদ, 
গিরিবাসী, চোর, লো কসন্তপ্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তির বস্ত্র মলিন হইত । 

প্রাচীন শান্ত্রগ্রস্থ হইতে প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের পদ্ধতির কথা৷ 
জানিতে পারা যায়, কিন্ত রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া কোন অভিনয় হইয়াছিল 
কিনা সে-কথা জানিতে পারা যায় না। ভরতমুনি তাহার “নাট্যস্থত্রে 
রজমঞ্চ-নিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিস্ক সে-সময়ে রঙ্গষমচ 


যাইতে পারে । আধুনিক কালে গান অনেক স্থলে সংলাপের স্থান গ্রহণ করে । গানের, মাধ্যমে 
চরিপ্রের হন্্কেও অভিব্যস্ত কর! হয়। পরররা ঘটনার ইঙ্গিত, লুস্বব্যপ্তনা এবং আবহহ্তির 
কাজে সঙ্গীতকে লাগানো হয় । পাখীর কাকলি, বজের শব্দ, সমুদ্র ও ঝড়ের গঞ্জন, বোম! ফাটার 
শব প্রভৃতির শুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক নাটকে লক্ষ্য ফর! যায়। ব্যাপক অর্থে এগুলিও নাটকের 
সঙ্গীত প্রয়োগের আওতায় পড়ে 


নাটকের বিভিন্ন উপকরণ ১০৭ 


ছিল কিনা তিনি তাহা বলেন নাই । তাহার গ্রন্থ হইতে আমরা অন্তমান 
করিতে পারি যে, সে-কালে নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চ ছিল, নচেৎ ভরত এমন 
নুনিপুণভাবে ইহার নির্মাণ পদ্ধতির কথা বলিলেন কিরূপে। ১৯০৩ খুষ্টান্বে 
0). [3109], রামগড় পাহাড়ের একটি গুহার সঙ্গমুখে গ্রীক-পন্ধতিতে রচিত 
একটি রঙ্গমঞ্চের কথা বলিয়াছেন । বিশেষজ্ঞের! ইহ! শ্রী: পৃঃ তৃতীয় শতকে 
নিশ্নিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন । কিন্ত বাংলাদেশে বিগত শতক হইতে 
যে রঙ্গমঞ্চ নিমিত হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের 
রচনা-রীতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই । ভরতের নাটাশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চ 
নিমীণের বর্ণনা! থাকিলেও দ্শ্ঠপটের উল্লেখ নাই । বাউল রঙগমঞ্চে যে দৃশ্- 
পটের 'মাধিক্য দেখা যায়, তাহা! বিলেতি থিয়েটারের অন্টকরণে আসিয়াছে । 
ভারতের বাহিরে সর্বত্র এই দৃশ্ঠপটের সমারোহ নাই ; এমন কি ভারতের 
প্রাচীন যাত্রাগানেও ছিল না। চীন ও জাপানী নাট্যেও নাই । করুশিয়ার 
কোন কোন নাট্য/ভিনয়ের আসর দর্শকগণের ভিতর পর্যস্ত বিস্তৃত কর! হয়। 
প্রাচীন ইউরোপেও দৃশ্যপট রচনার চেষ্টা ছিল না । শ্রীকদের সময়ও কোন 
কৃত্রিম মঞ্চ ছিল না, কৃত্রিম দৃশ্যপট ও ছিল না । 1/011079 এবং নি1১200591)০276-ও 
দৃশ্তপট ব্যবহার করেন নাই। অথচ গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাট্য- 
মঞ্চে কৃত্রিম দৃশ্তপট ও আলোকসজ্জার ছারা নাট্যমঞ্চকে ভারাক্রান্ত করিবার 
চেষ্ট। চলিয়াছিল ৷ সে-শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চসজ্জ।! বর্তমানে সে-দেশে বর্জন কর! 
হইয়াছে । অথচ তাহারই 'অন্করণে আমাদের দেশে যে দৃশ্ঠপট রচনা 
আরম্ভ হইয়াছিল, তাহ! আজও নিলজ্ঞভাবে অন্কৃত হইতেছে । 
এ-বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেন নাই । অভিনয়, 
দৃশ্যপট, প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়া, সংগীত ও স্থর-সংযোজনায় তিনি যথেষ্ট 
মৌলিকত্ব দেখাইয়।ছেন। তাহার প্রযোজিত অভিনয়ে দৃশ্যপটের বাহুল্য 
ও বাহিরের জাঁকজমক তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাহার 
মতে, নাটকের রহস্যময় রূপটি দর্শকের মনের মধ্যে ফুটাইয়। তুলিতে হইলে, 
নাট্যাভিনয়কে সহজ, শ্বাভাবিক ও বেগবান করিয়া তুলিতে হইবে। 
আধুনিক নাট্যমঞ্চের আয়োজন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 
“আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃষ্ঠপট একটা উপদ্রবরূপে 
প্রবেশ করেছে । ওটা ছেলেমানষি । লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা । 
সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। 
কালিদাঁস মেঘদূত লিখে গেছেন, এ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশাল! | 
রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তার রেথাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি 
চালন।! করেন, তাহলে কবির প্রতি যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও 
তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর হয়। নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট, 


১৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


বাইরের সাহায্য তার পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত ; এবং অনেক 
স্থলে স্পর্ধা |” 

এই উপলক্ষে তিনি আরও বলিয়াছেন,-- 
“শকুস্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে । সেই-ই 
পর্যাপ্ত! আকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের 
মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের 
কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো! করে, তাতে 
ক্ষতি হয় দর্শকেরই । অভিনয় ব্যাপান্ট। বেগবান, গতিশীল; দৃশ্থপটট' 
তার বিপরীত £ অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মুক, 
মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়! দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ 

 করেরাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একট! 
পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত 
হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা- 
গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্ত পটের ওদ্ধত্যে 
মন পংকশর্ণ হয় না। এই কারণেই, যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোন 
হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্ঠপট ওঠানো নামানোর ছেলে- 
মানধষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে । কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিজ্ঞপ 
করে, ভাব সত্যকেও বাধ। দেয় ।”__-€( তপতী নাটকের ভূমিকা )। 


পরিশিঃ 
[ ১] 
প্রাচীন ভারভীয় নাট্টকলার উৎপত্তি ও বিকাশ 


ভূমিকা 

ঠিক কোন্‌ সময় হইতে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার উৎ্পতি ও বিকাশ 
হইয়াছিল, সে-কথ। নিশ্চয় করিয়। বলিবার কোন উপায় নাই । প্রাচীন 
কালের বহু তথ্য আজ হারাইয়া গিয়াছে । তবে অনুমান ককিয়া কিছুটা! 
বল! যাইতে পাবে । দ্রাবিড় ও আর্ষভাবী ছুই মহাজাতির সন্মিলনে 
ভারতবর্ষীয় সভ্যত! ও সংস্কৃতি গড়িকপ। উঠিয়াছিল | আর্ধরা এ-দেশে আসিয়! 
আর্ধ-পূর্ব যুগের বু ভালো জিনিস আত্মসাৎ করিয়। লইয়াছিলেন। অনার্ধরা 
নৃত্য-গীত-বাগ্ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । মনে হয় আর্ধরা তেমন ছিলেন 
না। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রাংশে ইহার প্রমাণ আছে । সেখানে খষি বলি- 
তেছেন,_-একে গান ও নাচ কে দিল? (অশ্বিন্***বাণং কো নৃত্যে 
দধৌ )। ইহা হইতে অনেকে মনে করিয়। থাকেন যে, নাচ-গানের ব্যাপারে 
আর্ধরা তেমন সুদক্ষ ছিলেন না। ভারতের আদিমনিবাসীদের মধ্যে 
নাচ-গানের প্রচলন দেখিয়। তীহার! বিশ্মিতই হইয়াছিলেন । 

দ্রাবিড়দের নাচগান-প্রিয়তার পক্ষে প্রমাণের অভাব নাই । দ্রাবিড়দের 
দেশ দক্ষিণ ভারতে এখনও নাচ-গাঁনের যথেষ্ট প্রচলন আছে। যে নটরাজ 
শিব নাট্যাধিপতি বলিয়! পূজিত হইয়া! থাকেন, তিনি অনার্ষ দেবতা । পূর্বে 
প্রকৃতিদেবীর পুজ! দ্রীবিড়দের মধ্যেই কেবল প্রচলিত ছিল। তাই আমর 
দেখিতে পাই যে পৃথিবীর ফলশস্ত-উৎপাদন অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাচ-গানের 
বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে | 

গোড়ার দিকে অনার্ধদের প্রতি আর্যদের একটু বিদ্প মনৌভাবই ছিল । 
ব্রাহ্মণদের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব ও বিষুণর জন্য নৃত্যগীত নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
শূদ্ধ ও নারীর তাহা সম্পাদন করিতেন । হোল্সি ও দোলকে আর্যর! 
শুদ্রোৎসব . বলিতেন। কিন্তু এরূপ মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাউ । 
'আর্ধর! অনার্ধদের বহু জিনিস গ্রহণ করিয়া তাহার বিপুল উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন । নৃত্যগীতবাছের সহিত সংলাপ যোজন! করিয়! তাহার] “নাট্য” সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । এরূপ সংলাপাত্মষক রচনার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে বথেষ্ট 
মেলে। খগবেদের অন্তর্গত যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রার 
বিশ্বামিত্র-নদীগণ প্রভৃতি সংবাদ-সুক্তগুলিই ইহার প্রমাণ । যজ্ঞস্থলে খত্বিকগণ 


১১৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


এক এক দেবতার সঞ্জীব প্রতীকরূপে প্র সকল স্যক্তের সঙ্গীত ও আবৃত্তি 
করিতেন । উপনিষদের অন্তর্গত ধম ও নচিকেত।, গা্গী ও যাজ্ঞবন্ধ্য, যাজবন্থ্য 
ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ব সন্বন্ধে আঁলোচন! হইতে নাটকের 
বীজান্চসন্ধান করা যায়। কিন্ত পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় কবে হইতে শুরু 
হইয়াছিল সে-কথা! সঠিক বল! যায় না । বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ অন্গমান 
করিয়াছেন যে বৈদিক-যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ শ্রীস্টপূর্ব ৬০০ শতকের 

কাছাকাছি সময়ে ভারতের ন[ট্যকল! মোটামুটি রূপলাভ করিয়াছিল । বে 
সে সম্বন্ধে রতিহানিক প্রমাণ দেওয়া খুবই শক্ত । 


পুরাণের কাহিনী 


. প্রাচীন নট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দৃশ্যকাব্যের আদি জন্মভূমি 
দেবলোক । দেবাস্থর যুদ্ধে জয়ী €ইয়া দেবগণ এক বিজয়োৎসবের আয়োজন 
করেন । সেখানে ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া তাহারই নিকটে দ্রেবাসর-যুদ্ধের 
অনুকরণ কর। হয়। সেই উপলক্ষে ভরতমুনি মঙ্গলস্চক একটি “নান্দী? রচনা 
করেন । সেই 'অন্তরুতি-উৎসব দর্শন করিয়। দেবতার। আনন্দিত হন। কিন্ত 
অস্থরর। নিজেদের পরাজয়ের কাহিনী অভিনীত হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয়। 
অভিনয়কালে তাহার। গোলযোগের হষ্টি করিলে ইন্দ্র স্থাপিত-কেতনদণ্ড 
উত্তোলিত করিয়া তাহাদিগকে প্রহারে জর্জরিত করেন । ততৎপরে তাহার। 
শা হয়। সেই ঘটনার পর হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হয় “জর্জর”। সেই 
'জর্জর ই প্রাচীনকালে রঙ্গালয়ের প্রতীক ছিল এবং অভিনয়ের পূর্বে সর্বত্র সেই 
জর্জর'-পুজার বিধি ছিল । 

অভিনয়-ব্যাপারে দেবানুরের মধ্যে বিরৌধ বাধিলে ব্রন্মার আদেশে 
দেবশিলী বিশ্বকম! একটি রঙ্গালয় নিষাণ করেন । ব্রহ্মা তখন সমগ্র সই- 
জগতের প্রীতির নিমিত্ত খগ.বেদ হইতে পাঠ» সামবেদ হইতে সংগীত, যজুর্বেদ 
হইতে অভিনয়কল এবং অথর্ববেদ হইতে ভাব ও রস সংগ্রহ করিয়া নাটাবেদ 
বা পঞ্চমবেদ নামে ন ট্যশাস্্ব রচনা করেন। ঞ্রঁ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি 
ভরতমুনিকে একট অভিনয়ের আয়োজন করিতে বলেন । ব্রহ্মার আদেশে 
ভরতমুনি একটি নাট্যাভ্িনয়ের আয়োজন করেন । সেই নাটাাভিনয়ে শিব 
'তাগুব-নৃত্য,' পাধতী 'লান্ত-নৃত্য' এবং বিষণ “নাট্য-রীতি' দান করেন। তগু- 
মুনিকে প্রথমে শিখাইয়া'ছিলেন বলিয়। শিবের নৃত্যের নাম হয় তাগুব। ইহার 
পর ভবতমূনি নূন নাট্যশান্স প্রণয়ন করিয়া! নরলোকে প্রচার করেন । সেই 
নাটাশাস্ত্ই জগতে 'ভরত-নাট্যশান্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছে । 

ভরতমুনির অধিনায়কত্বে যে সকল্ধা নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তাঁছার 
প্রথঘথানির নাম “অধুত-মন্থন,” দ্থিতীম্নানির নাম “ত্রিপুরদহ' এবং ভৃতীয়- 


পরিশিষ্ট ১১১ 


খ্বানির নাম 'লক্ষী-হ্য়স্বর' | মহাকবি কালিদাস তীহার “বিক্রমোধশী”- 
নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ভরত-প্রযোজিত “লক্মী-ম্বয়ংবর, নাঁটকাভিনয়ের 
একটি স্বন্দর বর্ণনা দিয়াছেন । বাগদেবী সরন্বত্তী এই লাটকথানি রচনা 
করেন । নাটকের প্রযোজনার ভার পে মহামুনি ভরতের উপর । ভরতের 
অনুরোধে স্বর্গের ভুবনমোহিনী নর্তকী উর্বণী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঘে 
অবতীর্ণা হন। উর্বশী তখন নরপতি পুরুরবার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। অভিনয় 
কালে মনের ভূলে তিনি পুরুষোত্তমের নাম করিতে গিয়া পুরুরবার নাম 
করিয়। ফেলেন । উর্ধণীর এইরূপ অবস্থাস্তর লক্ষ্য করিয়া ভরতমুনি কুষ্ 
হইয়। উর্বশীকে অভিশাপ দেন। সেই নিমিত্ত উর্বশী মুনিশাপে স্বগন্রষ্ট হইয়। 
কিছুকাল পুরুরবার মহিষীরূপে পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন । 


বিভিন্ন গ্রন্ছে নাটকীয় বিষয়ের উল্লেখ 


উপরের বধিত কাহিনীটি পুরাণের গল্প । পুরাণের গল্পে ঞতিহাসিক 
সত্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়। যায় বটে, কিন্তু তাহ! হইতে সঠিক 
সময় নির্ণয় করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ত করিয়! বহু প্রাচশন 
গ্রন্থে “নট', “নাটক” ব। “নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুরু- 
যজুধেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় “শৈলুষ" শব্দে নট বুঝাইয়াছে। টীকাকার 
মহীধরও বলিয়াছেন--"শৈলুষং নটম্‌” অর্থাৎ শৈলুষকেই নট বলে। বাঙ্সীকির 
রামায়ণে “শৈলুষ” শব্দের প্রয়োগ আছে এবং মহাভারতে দ্রৌপদী “শৈলুষী? 
নামে অভিহিত হইয়াছেন । 

মহাকবি বাশ্মশীকির “রামায়ণে” নাটক, নট এবং সংগাত শব্দের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । রামায়ণে “ব্যামিশ্রক' শব্দ সংস্কত ও প্রারতে মিশ্রিত হইয়া 
নাটক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ভরত দশরথের মৃত্যুকালে তুঃস্বপ্র দেখিলে 
তাহার বন্ধুগণ নুত্যগীত ও নাটক পাঠের আয়োজন করিয়াছিলেন | 
অযোধ্য।র অস্তঃপুরচারিকাদের জন্য যে রঙ্গালয় ছিল তাহার উল্লেথ রামায়ণে 
আছে। যে “কুশীলব শব্টি অভিনেত। অর্থে প্রচলিত আছে, তাহা 
সম্ভবতঃ কুশ ও লবের রামায়ণ-গান হইতে গৃহীত হইয়াছিল । 

“মহাভারতের বিরাট-পর্বে একটি প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের কথ! লিপিবদ্ধ 
আছে। অজ্ঞুন সেখানে বৃহন্গল-বেশে রাজরন্া উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। অভিমন্তযু-উত্তরার বিবাহোৎসবে মান্ত অতিথিদের অভ্যর্থনার 
ভার লইয়াছিলেন নট, বৈভালিক, সত ( সংগীতজ্ঞ ) এবং ষঘদ ( নর্তক )। 
বনপর্বেও নট ও নর্তকের উল্লেখ আছে। উদ্ভোগপর্বে শ্রীক্চ দূতরূপে 
দুর্যোধনের বাজ্যে উপস্থিত হইলে ছুর্যোধন নৃত্য-গীতের বিপুল আয়োজন 
করিয়াছিলেন । 


১১২ নাট্য*সাহিত্যের ভূমিকা 


মহধি পাপিনি তাহার “ব্যাকরণে+ “শিলালী” ও “কৃশাশ্ব নামক দুইজন 
নাট্যস্থত্রকারের নাম করিয়াছেন। শিলালী ও কৃশাশ্ব নাট্যহ্থত্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়! “শৈলাল” ও “কার্্াশ্ব” শব্দে নাটক বুঝায়। 

পতঞ্জলির 'মহাভাস্ে” “শৌভিক”, *“শৌভিকা+, “শোভনিকা” প্রভৃতি শব্দের 
সন্ধান মেলে । কেহ কেহ মনে করেন যে, “শৌভিক' শব্দের অর্থ নাট্য-শিক্ষক । 
পতঞ্জলির মহাভাস্কে কংসবধমূ” ও 'বলিবন্ধম্” নাটকাঁভিনয়ের উল্লেখ আছে । 

ইহা ছাড়া “ভ্রীমস্ভাগবত পুরাণে, হরিবংশেঃ, “মার্কগেয় পুরাণে কৌটিল্যের 
'অর্থশান্ত্রে১ মন্তর-সংহিতায়”। বাৎসায়নের “কামহ্ত্রে” নট ও নাট্যকার 
সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। 4 


অভিলীভ নাটকের প্রমাণ 


প্রথম দিককার অভিনীত নাটকের মধ্যে মহাভায্ে উল্লিখিত “কংসবধম্? ও 
বেলিবন্ধম্, নাটক ছুইখানির নাম করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে কোন 
অভিনীত নাটকের নাম পাওয়! যায় নাই । মহাভাস্তের তারিখ বিশেষজ্ঞদের 
মতে ্ত্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। বৌদ্ধযুগে সংস্কত নাটক অতি উচ্চস্তরে 
উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেব তাহার অনুশাসনে যদিও তাহার শিস্তদিগকে নাট্যাভিনয় 
দর্শন নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারই সমকালে যে নাট্যাভিনয় 
হইত, তাহার প্রমাণ আছে । বৌদ্ধ-যুগের গ্রন্থ ললিতবিস্তরে” আছে যে, যে 
সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মৌদ্গল্যায়ন ও 
উপতিস্ত নামে তাহার ছুই শিষ্ক সর্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন । “অবদান 
শতক হইতে জানা যায় যে, মগধরাজ বিহ্থিসার নাগরাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি 
নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ নামে এক বৌদ্ধ-সন্নযাসীর 
অধিনায়কতায় শোভাবতী নগরে এই অভিনয় হইয়াছিল । এই দলই আবার 
গৌতম বুদ্ধের সন্মুথে রাজগৃহে অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন । 
অভিনয়কালে সুন্দরীশ্রেষ্টা কুবলয়া তাহার অপূর্ব অভিনয় ও লাস্ভঙ্গির 
দ্বারা সন্গ্যাসীদের মনে আদিরসাত্মক ভাব-তরঙ্গের স্থ্টি করিয়াছিলেন । 
তাহাতে বুদ্ধদেব তাহাকে এক বিকটদর্শনা বুদ্ধায় পরিণত করেন এবং শেষে 
কুবলয়ার মনে অনুশোচনা আসিলে বুদ্ধ তাহাকে জিক্ষুণী-শ্রেণীতৃক্ত 
করিয়াছিলেন । তিব্বতে বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে বহু নাটকাভিনয়ের 
সংবাদ পাওয়া! যাঁয়। অজন্তার মৃত্িগুলি দেখিলে সেকালে সংগীত ও 
হৃত্যের যে বহুল প্রচার ছিল তাহাই প্রমাণ হয়। নীতাবেঙ্গা-গুহায় যে 
রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, মহারাজ অশোকও 
নাটকাভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অশোকের গিরণার শিল।-লেখে 
“সমাজ” কথাটি হয়তো নাট্যাভিনয়ের ইঙ্গিত করে । কৃশজাতক, উদয়জ্াতকে 
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নাট্যাভিনয়ের কথা আছে । কণভের জাতফে নট, সমাজ এবং সমাজ-মণ্ডলীর 
কথ। আছে । সেখানে 'নট' মানে অভিনেতা, 'লমাজ” মানে নাট্যাভিনর এবং 
“সমাজ-মগ্ডলী” মানে রঙ্গমঞ্চ । বৌদ্ধধর্মের ভ্চাক্ জৈনধর্ম ধর্ম-প্রচারার্থে 
নাটককে অবলম্বন করিয়! নাটকের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে । 

অশ্বঘোষ রচিত "শারিপুত্রপ্রকরপ' একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ নাটক । এখানি 
শ্রীন্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল । জর্মান পণ্ডিত ল্ুভস” মধ্য” 
এশিয়া হইতে ইহার পু*থির ভগ্নাংশ আবিষ্ষীর করিয়াছেন । এই পু*খি 
আবিষ্কত হওয়াতে প্রচলিত অনেক বড় বড় মত নষ্ট হইয়া! গিয়াছে । এই 
নাটকখানি হইতে প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধযুগে নাটক বিশেষভাবে উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। কালিদাস তাহার নাটকে ভাসের অজন্্ প্রশংসা 
করিয়াছেন । সেই ভাসের 'ম্বপ্র-বাসবদত্া+, প্প্রতিজ্ঞা-যৌশন্ধরায়ন” প্রভৃতি 
নাটকও কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কত হইয়াছে । কালিদাসের পূর্বে নাটক 
যে কিনপ পুর্ণত। লাভ করিয়াছিল, তাহাই ত্র নাটকগুলি হুইতে কুবিতে 
পারা যায়। 


লোকনাট্য ূ 

প্রাচীন সংস্কত নাটকগুলি অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্ত লিখিত হইত এবং 
অভিজাত জসন্প্রদায়ের আশ্রয়ে অভিনীতও হইত। কিন্তু অল্প শিক্ষিত 
জনসাধারণের পারিবারিক উতৎ্সবেও একপ্রকার নাট্যংক্ডিনয়ের ব্যবস্থ। থাকিত। 
এই সব নাট্যাভিনয়ের জন্য কোন বাঁধা রঙ্গালয়ের প্রয়োজন হইত না । কৃষ্ণের 
জন্মোৎসব, রাস প্রসূতি বিষয় এবং রামায়ণ-কাহিনী লইয়! ইহার পাল। রচিত 
হইত। শিব, বিষণ ইত্যাদি দেবতার শোভাষাত্রা উপলক্ষ্যেও নাট্যাভিনয়ের 
ব্যবস্থা ছিল। মনে হয় এই সকল পালাভিনয়ের অন্থুকরণে ইদানীন্তন কালের 
পুতুলনাচ, হাফ.-আঁখড়াই, বহুরূপী, কথকতা, হরবোলা, যাত্রা প্রতি নানা- 
প্রকার নাচ-গন-অভিনয়ের হুষ্টি হইয়াছিল । 


প্রাকৃত নাটক 

সংস্কত নাটকের পূর্বে এবং সমকালেই প্রারুত ভাষায় কয়েকখানি নাটক 
লিখিত হইয়াছিল । খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ দশম শতক পরন্ত 
প্রাকত ভাষা ভারতবর্ষে নানা শাখায় প্রচলিত -ছিল। মৌর্য, অঙ্গ 
এবং শক জাতির রাজকার্ধে এই ভাষা. ব্যবহ্থত হইত । বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্য এই ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কালিদাসের নাটকে প্রান্কতজনের 
কথাখাস্ঠান়্ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া বায় । ইহা হইতে মনে হক 
যে, প্রাকৃত ভাষ! ভত্রসমাজের সাহিত্যে একেবারে বর্জনীয় ছিল না 
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১১৪ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! 


দশম শতকে মঙারাই্রীর় কবি রাজশেখর প্রাকৃত ভাষায় “কপূর মঞ্জরী' নাষে 
একথানি উপরূপক লিধিয়াছিলেন। এই পুম্তকখানি পণ্ডিত-সমাজে যথেষ্ট 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । 

সংস্কত নাটকে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সেটি হইতেছে শৌরসেনী 
প্রাকতের সমাদর । প্রধান নায়ক-নাক্িকার! হয় সংস্কতে, নয়তো৷ শৌরসেনী 
প্রাকতে কথাবার্তা বলিত। এই শৌরসেনী বা শুরসেন মথুরা অঞ্চলের 
ভাষা । এই মথুরা-অঞ্চল আবার ভারতবর্ষের মধ্যদেশে 'অবস্থিত। ইহা 
হইতেই অনুমান করা যায় যে, নাট্যকলা উৎপতিস্থান মধ্যদেশ। 
নাটেঠাৎপত্তির স্থানটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা কর গেলেও, নাটে)াৎ্পত্তির 
কাল সম্বন্ধে কোন সিল্ধাস্ত কর! যায় না। 


গ্রীক প্রভাবের কলপন। 


ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি সন্বন্ধে কেহ কেহ গ্রীক প্রভাবের কল্পনা 
করিয়াছেন । আমাদের রঙ্গমঞ্চে “যবনিকা” কথাটি পর্দা! অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
"সনেকে মনে করিয়! থাকেন যে, “যবন” শব্ধ হইতে যবনিকা” কথাটর কৃষ্টি 
হইয়াছে, কিন্তু সে-কথা ঠিক নয় ॥ 10288 দেশবাসী গ্রীকদের নামানুসারে 
19702%চ. শব্দটি হইতে “যবন+ কথাটি উদ্ভুত হইয়াছে । চাতুর্বণ্য ব্যবস্থা- 
রাহিত যে-কোন শ্লেচ্ছাচারী বিদেশীকে ভারতীয়েরা “যবন* বলিত। যবনের 
সহিত যবনিকার কোন সম্পর্ক নাই । শিল্ভ। লেভি“র মতে, যবনদের 
( বিদেশীদের ) দ্বারা পারস্যদেশ হইতে আনীত পর্দাকে 'যবনিকা” ধলা হইত । 
কিন্ত যবনিকার আসল অর্থ পর্দা নয় এবং তখনকার দিনে গ্রীসীয় রঙ্গমঞ্চে 
পার ব্যবহার ছিল না । যবনিকার মূল কথাটি হইতেছে 'যমনিক।” প্রাচীন 
প্রাকতে ইহা “জবনিকা,-ন্পে পাওয়া যায়। পরে “জ, পরিবতিত হইয়া 
যেবনিকা,-রূপে সংগ্কতে স্থান পাইয়ছে। ভাপ, কালিদাস, ভবভৃতির নাটকে 
যবানকার উল্লেখ নাই । রাজশেখরের “কপূরি-মঞ্জরী”তে যবনিকার প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায় । কালিদাস তাহার 'শকুস্তর্া” ও “রঘুবংশে” “ঘবনী”র কথা 
বলিয়াছেন। রঘুবংশে “যবনী” অর্থে পারস্থ দেশের রমণী বুঝাইতেছে। 
কালিদাসের “মালবিকাগ্িমিত্র' নাটকে, পাণিনির ব্যাকক্ণে, রামায়ণ-মহাভারত 
কাব্যে, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে 'ঘবন+ শব্দের উল্লেখ আছে । আর্েরা নিজেদের 
লোক ছাড়া ষে কোন লোককেই যবন নামে অভিহিত করিতেন । 
সীতাবেঙ। ও যোগিমার! গুহায় অবস্থিত রঙ্গমঞ্চ গ্রীক রঙ্গনঞ্চের অন্গকরণে 
গঠিত, এন্ধপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত ভরত-নাট্যশাস্্রে 
এবং সংগীত-রত্বাকর গ্রন্থে ভারতীয় রঙ্গসঞ্চ সম্বন্ধে যেরূপ বিভ্তৃত বর্ণনা 
মাছে, ভাহাতে এর সকল মত সর্মীচীন বলিয়া বোধ হর, না। ন্যাসিক 
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ও খারবেলার হন্তিগুল্ষা শিলালিপিতেও 'নাট্যাভিনয়ের নিদর্শন লক্ষ্য কর 
যায়। 


ভারতীয় নাট্য গ্রন্থ ও গ্রাক নাট্যগ্রন্ছের প্রন্ভেদ 


ভারতীয় নাট্যগ্রস্থ ও গ্রীক নাট্যগ্রস্থের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে 
বহু মৌলিক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক নাটকের ট্র্যাজিডি, 
ভারতীয় নাটকে .নাই। গ্রীক নাটকের প্রাণ দেশ, কাল ও আখ্যানবন্তর 
একতা ১ ভারতীয় নাটকে কেবল মাত্র আখ্যানবস্তর বিস্তাস দেখিতে পাওয়া 
যায়, দেশ ও কালের একতা নাই । গ্রীক নাটকের প্রধান অঙ্গ 'কোরাস”- 
সংগীত ভারতীয় নাটকে নাই। ভারতীয় নাটকের অঙ্কাবতার, বিষ্ষস্তক, 
প্রবেশক, চুলিক! প্রভৃতি গ্রীক নাটকে দেখা যায় না। এই নিমিত্তই 
বোধহয় নাট্যশান্ত্র-বিশারদ ডক্টর ওয় লিখিয়াছেন,-- 
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ভারতীয় নাটকের পরবর্তা ইতিহাস 

ভারতীয় নাটক আপন নিজন্বতা রক্ষা করিয়াই উন্নতির উচ্চ শিখরে 
উঠিয়াছিল । কিন্তু অতি ছঃখের বিষয় এই যে, বছদিন ধরিয়া যে বিরাট 
নাট্য-দাহিতা দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিক্াছিল, তাহার অধিকাংশই 
আজ বিনষ্ট হইয়াছে । যে অল্প কয়েকখানি নাটক আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে, সেগুলি চিস্তার গভীরতায়, রস-সৌন্র্যের মনোহারিত্বে এবং রচনার 
পারিপাট্যে আজিও আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে । যে-গুলি নষ্ট হইয়াছে 
সে-গুল্পির সন্বন্ধে অন্মান করা যাইতে পারে যে, জনসাধারণ সংস্কত নাটকের 
অনুপম রচনার রস গ্রহণে অপারগ ছিল বলিয়াই খ-গুলি নষ্ট হইয়! 
গিয়াছে । অথবা এমনও হইতে পারে যে, হিন্দুরাজারা! বহুদিন যাবৎ 
তাহাদিগের উৎসবের অঙ্গরূপে নাট্যাভিনয়কে বাচাইয়া রাখিম্নাছিলেন, কিন্ধ, 
কাশক্রমে যখন তাহাদিগের রাজত্বের পতন হইল, তখন নাট্যকঙ্গাও উৎসাহের 
অভাবে বিনষ্ট হইতে বসিল। পরবর্তীকালে মুসলমান তৃপতিগণ তাহাদিগের 


১১৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। 


ধর্মশান্ত্রে নিষেধ থাকার দরুন নাটযকলার উন্নতিতে আদপেই মন দ্নেন নাই ঈ 
ফলে, ভারতীয় নাটক ও নাট্যচর্চার আরও অবনতি ঘটিল। 

বৈষ্ণবধুগে যে ভারতীয় নাট্যকল। বাঙলা! দেশে জীবিত ছিল তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়, কয়েকখানি সংস্কত নাটক হইতে । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্তের, 
লীল। অবলম্বনে & নাটকগুলি লিখিত হইয়াছিল । “চৈতন্য-ভাগবত” হইতেও 
জানিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্তদেব একটি নট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন । এই নাটকে চৈতন্তদেব সাজিয়াছিলেন “লক্ষ্মী”, গদাধর “কুক্সিনী?,, 
নিত্যানন্দ “বড়া ইবুড়ী” শ্রীবাস 'নারদ' এবং হরিদীস “কোতোয়াল” | 


ভারতের বাছ্ছিরে প্রাচীন ভারভীয় নাট্যকল। 

অনেকে মনে করেন যে, ভারতের বাহিরেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্য- 
কলার প্রসার হইয়াছিল । শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্ীপ, সুমাত্রা, 
বালি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ংনাট্যাভিনয় দেখিলে সে কথার প্রতীতি 
হয়। মধ্য এশিয়। হইতে অশ্বঘোষের নাটকের উদ্ধার হওয়াতে, বহির্তারতে 
ভারতীয় নাট্যকলার প্রচার সন্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইয়াছে । তবে 
এ-সন্বক্ধে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । 


নাট্যতত্ত্ব ্ঘন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ 
নি ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যতত্ব সন্বদ্ধেও যে কয়েকখান। 
বই লেখা হইয়াছিল, সে প্রমাণও পাওয়া যায়। এই সকল নাট্যতত্ব ও 
নাট্যাভিনয় সম্পকিত গ্রন্থের মধ্যে ভরতের নাট্যন্থত্র” ধনঞ্জয় পণ্ডিতের 
“শরূপক", রূপ গোস্বামীর “নাটক-চক্ড্রিকা অলঙ্কার, রামচন্দ্রের “নাট্য-দর্পণ” 
এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের “সাহিত্য-দর্পণ” সবিশেষ খ্যাত । 


প্রা্চীন ভারতে নাট্যগৃহু 

সেকালে নাট্যগৃহের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । তখনকার দিনে রাজারাই- 
ছিলেন নৃত্য, গীত ও বাছ্ের পৃষ্ঠপোষক ।॥ সুতরাং নাট্যগৃহ ও সংগীতালয় 
বেশীর ভাগই নিমিত হইত রাজপ্রাসাদে সংলগ্ প্রশস্ত চত্বরে । প্রাচীন 
শান্জাছসারে ৬০ ছিলেন আদি নাট্যশাল! নির্াতা । এই 
নাট্যগৃহগুলি তিন প্রকারের হইত (১) বৃত্তাভাস (1711350198] ) অর্থাৎ, 
ভিম্বাকার; (২) আয়তক্ষেত্র (7090%8706018৮) অর্থাৎ যাহার দৈর্ঘ্য 
প্রস্থ অপেক্ষা বড়; (৩) ভ্রিভুজাকার (1ু27185]9:) | নাট্যগৃহের মোট" 
আয়তন ছই ভাগে ভাগ করা হইত। একভাগে থাকিত নাটমঞ্চ, 'অপর- 
ভাগে থাকিত প্রেক্ষাগৃহ । নাট্যগৃহ ছিতল কর! হুইত--উচ্চতলে দেবকাণ্ু 
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"ও নিন্তলে অবশিষ্ট বিষয়ের অভিনয় হইত । নায়ককে পূর্বাভিমুখে অবস্থান 
করিতে হইত । গায়ক-গায়িকাঁগশ মনোহর বেশভৃষায় সঙ্জিত হইয়। নায়ক 
যে মুখে থাকিতেন সেই মুখেই থাকিতেন। গায়কদিগের উত্তর পার্থ 
বাগ্থস্থান থাকিত। মঞ্চের দক্ষিণ দিকে থাকিত তুর্যস্থান (0০০০০: ) ও 
পশ্চঞ্ভাগে থাকিত যবনিকা। ধযবনিকার অভ্যন্তরভাগ নেপথা (07992, 
২০০০) )। রঙ্গমঞ্জের সামনের দিকে থাকিত বুহৎ যবনিকা! (10101) 9০৫759 )। 
সে সময়ে খণ্দৃশ্ত ( 810$91919 8০৪2৪) ছিল কিনা তাহ! জানা যায় না» 
তবে অগ্থিত চিত্র (010 0910606 ) ছিল । সমস্ত রঙ্গমঞ্চ নানাপ্রকার 
দৃশ্ঠপটে পরিশোভিত থাকিত ।- যথা, বন, উপবন, উদ্যান, প্রাসাদ, কক্ষ, 
পর্বত, নদী প্রভৃতি । এই সমস্ত দৃশ্থপট কাপড়ের উপরে এবং রঙ্গমঞ্চের 
দেওয়ালে অস্কিত থাকিত। 

সেকালে অভিনয় শুরু করার এই নিয়ম ছিল যে, প্রথমেই হত্রধার 
অর্থাৎ ব্যবস্থাপক আসিয়! দর্শকদ্দিগকে নাটক, নাট্যকার ও পাত্র-পাত্রীদের 
পরিচয় করাইয়! দিতেন । যাহাতে সকল দর্শক অভিনয়ের আনন্দ সমান- 
ভাবে উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্ত আসনগুলি উচু-নিচু করিয়া 
সাজান হইত। রঙ্গভূমির পূর্বদিকে বসিতেন রাজন্যবর্গ, সন্তাস্ত ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ । ব্রাঙ্মণগণ বসিতেন দক্ষিণ দিকে । বালকগণ ও রাজসহচরবৃন্দের 
আসন ছিল উত্তর দিকে । বিচারক, সমালোচক, অমাত্যবর্গ, কবি, 
জ্যোতিষী প্রভৃতি আরও বহু শ্রেণীর লোক প্রেক্ষাগৃহের নানাস্থানে নির্দিষ্ট 
আসনে বসিতেন। অস্তঃপুরের মহিলাদিগের জন্যও টিন সরি 
ব্যবস্থা ছিল। 


ইন্দ্র-তেতন-দরত্ডোৎসবের অর্থ 

এককালে ইন্দ্র-কেতন-দণ্ড ভারতীয় নাট্যের প্রতীকৃ চিহ্ন স্বরূপ ছিল। 
এই ইন্দ্র-কেতন-দগ্ড স্থাপন উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের যে উদ্ভব হয়, সে-কথা 
পুরাণে উল্লিখিত আছে। ইংলগ্ডে যে মে-পোঁল (71৯5-৮০19) উৎসব 
হয়, তাহা এই ইন্দ্র-কেতন-দণ্ড উৎসবেরই অনুরূপ । শীতকাল ইংলগ্ডের 
পক্ষে বড়ই ছঃখের সময় । শীতের অবসানে যখন প্রকতিদেবী হাস্মমনী রূপ 
ধারণ করেন, তথন গ্রাম্যলোকেরা নৃতনন জীবনের চিহ্ন স্বরূপ একটি ওক 
রুক্ষ ভুলিয়া! গ্রামের মধ্যে মহাসমাপঘোছে প্রোথিত করে এবং তাহার 
চারিদিকে নৃত্য-গীত আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করে। ইফাকেই বলে 
দে-পোপ' উৎসব । ভারতে ইন্্-কেতন-দণ্ডের স্থাপনও ঠিক একই প্রকারের । 
তবে ভাক্মাতে বর্ষাকাল অত্যন্ত ছুঃথেনর সময় । তাই বর্ষার খআবসানে এই 
উত্সবের আয়োজন কর! হইত । প্রাচীন ভারভীয়ের! রাজগ্রাসাদের সন্দুে 
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এই উৎসবের আয্লোজন করিত ৷ নবঙ্জীবনের চিহ্ৃস্বরূপ এই ফেতন-দগু 
স্থাপনা উপলক্ষে নানা প্রকার নৃতা-গীতের আয়োজন হইত । এখনও 
কোন কোন স্থানে এই উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে । এই ইল্জ্যাত্রার, 
উৎসব এখনও নেপালের একটি প্রধান উৎসব । 


[২] 
প্রাচীন ভারতীয় নাটকের শিক্ষরীতি 


কে) প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাদর্শ 

সেকালে ব্রাহ্মণের! ছিলেন সমাজের নেতা । তাহাদেরই বুদ্ধির উপর 
ভিত্তি করিয়াই অধিকাংশস্থলেই ভারতীয় নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ব্রাহ্মণেরা একদিকে যেমন তাহাদিগের অধ্যাত্মচিন্তার ফলম্বরূপ ভারতীয় 
দর্শনের স্্টি করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি স্থগভীর রসবোধের পরিচয় 
হিসাবে মহাকাব্যকে নাট্যাশ্রয়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ব্রাক্মণগণ মুলত: 
ছিলেন ভাববাদী ॥। এই ভাবের আতিশয্যেই তাহারা নাটকের পরিকল্পনায় 
নানা বৈচিত্র্যের ৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হদ্বৃত্তির স্থমহান আদর্শ নাটকের 
সংগঠন-কার্ষে ' তলে তলে কাজ করিয়াছে । সেইজন্য দেখা যায় যে, 
প্রাচীন ভারতীয় নাটকে কাহিনীর মূল্য তেমন স্বীকৃত হয় নাই । নাটকীয় 
কাহিনীর দিকে তীক্ষ দৃষ্টি দিলে নাটকীয় রসমাধূর্য নষ্ট হয়, এই বিশ্বাসে 
জন কালের শ্রেষ্ট নাট্যকারগণ ভাবকে ক্ষুপ্র করিয়া! কাহিনীকে প্রশ্রয়, 
দেন নাই। 


চরিত্রস্প্তিতে অবাস্তবত। 
সংস্কত নাটকের কোন চিঝ্রই বাস্তব জীবনের শ্বাভাবিক জীবন-সংগ্রামের 
আদর্শে গঠিত নয়। ত্রাঙ্গপ্যধর্মের জীবনাদর্শ অবলখ্ধনে সংস্কৃত নাটকে 
প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের! জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ৯ 
্তরা€ নাটকীয় চরিত্রগুশি যে এ-জদ্যে পূর্বজঙ্মের কর্মফল ভোগ? করিয়। 
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থাকে, এই মত তীহারা পোষণ করিতেন ।- একটি অসৎ চরিত্র মনুষ্যত্বের 
দিক হইতে ধত গুণের অধিকারী হোক ন! কেন, সংস্কত নাট্যাদর্শের 
মতে সে পূর্বজন্মের ফলাহ্ষায়ী এ-জন্মে শাস্তি ভোগ করিবেই করিবে। 

তাহার প্রতি দর্শকদের কোন সহানগভূতি থাকিবে না। কোন হূর্জন 
রে নাটকের নায়ক করিবার নিয়ম নাই; এবং দুর্জনের মৃত্যু 
ঘর্শকদের পক্ষে দুঃখদায়ক হয় ন। । রাবণ সীতাহরপরূপ পাপে নাট্যকারদের 
হাতে শান্তি ভোগ করিয়া! গিয়াছেন, তাহার বীরত্ব ও উদারতা কাহারও 
চোখে পড়ে নাই। প্রতিনায়কের চরিত্র উজ্জবলবর্ণে চিজ্রিত করিবার নিয়ম 
ছিল বলিয়া, বোধ হয়, রাবণকে রামের তুলনায় হীন কর! হইয়াছে। 
জীবন-সমসশ্যা অঙ্কনে চরিত্রের বীতিগত আদর্শ খর্ব করিবার সাহস তখনকার 
দিনে কোন নাট্যকারেরই ছিল নাঁ। নায়ক-নায়িকার মনম্তত্ব বিশ্লেষণের 
কোন প্রচেষ্টা প্রাচীন নট্যাশান্ত্রে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। মহব 
আরোপ করিতে গ্রিয়া চরিত্রগুলির ব্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনেকস্থলে নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু শুদ্রকের “মৃচ্ছকটিক* নাটকে নাগরিক জীবনের চিত্র 
জীবস্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । আইন-আদালত, পুলিস-চৌকিদার, রীতি- 
নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক আদর্শ ও ধর্মজীবন--এই নাটকে সবই 
আছে। তাহা ছাড়া একট! রাষ্ত্রবিপ্রব₹ও ইহাতে দেখিতে পাওয়া বায়। 
অতএব এককথায় তদানীস্তনকালের রাজকীয় ও নাগরিক জীবনের এমন 
উজ্জল দৃষ্টান্ত, এক 'মুদ্রারাক্ষস” ছাড়া, সংস্কত আর কোন নাটকে পাওয়া 
যায় না। 


কবিত্বের প্রাচুর্য 

নাটকের কাহিনী মহাকাব্য হইতে সংগৃহীত হইত বলিয়া সেকালে 
কবিত্বই নাটক রচনার প্রধান আদর্শ ছিল। ছন্দ ও শব্দ-ঝংকার ষ্টির 
দিকে নাট্যকারেরা বঝেশিক দিতেন বেশি । মাঝে মাঝে শ্লোক-সংযোজনা 
করিয়া নাটকের মধ্যে যে সৌনার্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হইত, তাহাতে 
নাটকীয় সংলাপের শক্তি হাস হইত বলিয়া! মনে হয়। গতানুগতিক প্রেম, 
ঈর্ষ, বিরহ ও মিলন নাটকের বিষয়বন্ত ছিল । চরিত্রের মধ্যে মানসিক ছন্দ 
না থাকায় নাটকের গতি, কাহিনী এবং সংলাপের শক্তি হুর্বল হইয়। 
পড়িত। ভারতীয় নাটকের গতিহীনত| লক্ষ্য করিলে বুবিতে পারা বায় 
যে, তখনকার দিনে বোধহয় নাটক অভিনয়ের জ্ন্য অপেক্ষা পাঠের জন্ত 
লিখিত হইত । কোন পাঠ-গোঠীতে নাটক শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ খুশী হইলেই 
সেই নাটকের প্রসিদ্ধি হইত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়ের জন্যও 
নাটক লিখিত হইত । 
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ভুঃখমস্ম নাটক 
নাটকে বীর, শূঙ্গার বা রর রসের প্রাধান্তবশতঃ নায়ক-নায়িকার 
আীবনের কষ্ট-সাধ্য সাধনার সমান্তিতে সিদ্ধি আলিবেই, ইহাই ভাব্তী় 
নাট্যকারদের বিশ্বাস ছিল। সেইজন্ত ভারতীয় নাটকের শ্রেণীবিভাগে 
ট্র্যাজিডিকে শ্বীকারই করা হয় নাই। ছুঃখ, বেদনা এবং আত্মত্যাগের 
গভীরতার মধ্যেই ট্র্টাজিডির জন্ম এবং শেষ । কিন্তু ভারতীয় নাটাগুরুদের 
মতে, দুঃখ ও বিব্রহত্রতের দ্বার! যে জীবন কল্যাণের গুভদীপ্চিতে উজ্জ্বল 
২৪ মঙ্গল-মিলনে পরিসমাপ্, তাহাই উৎকৃষ্ট নাট্য-সাহিত্য । কাঁলিদাসের 
“শকুস্তলা*-নাটকের সমালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ সংস্কত নাটকের রচনা 
দুঃখময় না হইবার কারণটি সুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন,__ 
“ীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে ছুম্মস্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে মুরোপীয় কবি শকুস্তল' 
নাটকের যবনিক! ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে 
দৈবক্রমে দুম্মস্তের সহিত শকুস্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা যুরোপের 
নাট্যরীতি অন্তসারে অবশ্য ঘটনীয় নহে। কারণ, “শকুস্তলা” নাটকের 
আরস্তে যে বীজবপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার 
পরেও ছুম্বস্ত শকুস্তলার পুনগ্লিলন বাহ্‌ উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে 
হইয়াছে । নাটকের ঘটনাস্যত্রে, হছুত্মস্ত শকুস্তলার কোনো ব্যবহারে এ 
মিলন ঘটিবার কোনে! পথ ছিল ন1।” 
তবু যে ইহা ঘটিয়াছে তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, 
“যে প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা (নরনারী ) তূর্ণবেগে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত 
গ্রহের মতো! তাহাদের চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া! নিজেদের মধ্যেই নিবিড় 
হইয়। উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয় । কাশিদার্স অনাহত 
প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই-_তাহাকে তরুণ 
লাবণ্যের উজ্জল রঙেই ত্াকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্ঘলতার 
মধ্যেই তিনি তাহার কাব্যকে শেষ করেন নাই । যে প্রশাস্ত বিরলবর্ণ 
পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তীহাত্র 
কাব্যের চরম কথা ।” 


এঁক্য"নীতি 
সংস্কত নাটকে স্থান, কাল এবং ঘটনার সংগতি নাই। নিব বাকীর 
বন্কালব্যাপী হইতে পারে এবং 'বহস্থানে তাহার দৃষ্ঠ সাঁজান যাইতে পাতে । 
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আবার একই অঙ্কের মধ্যে নান? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্ঠের অবতারণা করাও হয়। 
যেমন, 'নুচ্ছকটিক” নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনার গৃছের আটটি মহল আটটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে সাজান হইয়াছে । তাহ? ছাড়া বসস্তসেনার গৃহের কক্ষ, গৃহের 
সন্মুখের রাজপথ, উদ্যান প্রভৃতিও এক একটি ভিন্ন দৃশ্টে সজ্জিত হুইয়াছে। 
ইহাতে রঙ্গমঞ্চসঙ্জা ও নাটকীয় রসস্ষ্টির ব্যাঘাত ঘটে! আরও অনেক 
অসংগতি নাটকের গঠন-ব্যাপাঁরে লক্ষ্য করা যায়। বিচারক যেমন বলিলেন, 
“বসম্তসেনার মাতাকে এখানে নিয়ে এস” অমনি শোধনক “যে আজে” বলিয়। 
প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ বসম্তসেনার মাতাকে লইয়া প্রবেশ করিল। 
ইহাতে অসম্ভবত। সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে । 

আধুনিক ইউরোপীর সদালোচকগণ বস্তগত একত৷ ও উদ্দেস্টগত একতা-_. 
উভয়কেই প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন আলংরারিকগণ ঠিক 
এই মতের পক্ষপাতী । “সাহিত্য-দর্পশকার বলিয়াছেন, 

“নাটকের বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুনির মধ্যে মূল উদ্দেশ্তের সমতা রক্ষিত 

হওয়া চাই । মুখ্য ঘটনার অংশগুলনিও কিঞ্থিৎ সংলগ্ন হওয়া! চাই । নাটকে 

বহু ব্যাপার থাকা সংগত নহে এবং বীজ অর্থাৎ প্ররুতিরপ মুল কারণের 

যাহাতে সংহার না হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই ।” 


- ভাষা 
সংস্কত নাটক আগ্ভোপাস্ত গগ্ভে রচিত, মধ্যে মধ্যে শ্লোক সন্নিবেশিত 
শাকে । সদ্বংশজাত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সচরাচর শুদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ 
সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। সামান্ত স্্রীলোক, বালক, ভূত্য ও 
সাধারণ জনগণ প্রাককৃতভাষ! ব্যবহার করিয়া থাকে । তপন্থিনী ও উত্তমজাতীয়। 
নারীদের সংস্কৃত ভাষ! ব্যবহারের রীতি আছে । 


পান্ত্র-পাত্রীর নামকরণ 
ব্যক্তিভেদে নাটকীয় পাত্র-পাজ্রীর নামকরণের নিয়ম ছিল । বারবন্তার 
নামের শেষে “সেনা”, প্ত্ত।” যোগ করা হইত £ ঘেষন,-_বসম্তসেনা, বাসবদত্তা | 
বণিক পাত্রের নামের শেষে “দত্ত এবং কোন কোন স্থলে “ভূতি শবেরও 
প্রয়োগ পাওয়া যায় ; যেমন, বিষ্্দত্ত, চাক্ষদ্ত্ব, দেবভৃতি । দাল-দাসীর লাম 
বসম্তকালে বর্ণনীয় বিষয় হইতে গ্রহণ করা হইত; যেমন,-কলহংস ও 
ন্দার্রিক! (মালতী-মাধব নাটকের দাস ও দাসী )। 


উপাখ্যানের নামকরণ 
নাটকীয় উপাখ্যানের অন্তর্গত কোন বিশেষ বিষয় লইয়া নাটকের নাম" 
করণ হইত দেখ! বায়) যখা,--রামাভ্যদয়াদি, অভিজ্ঞান-শকুস্তল! । প্রকরণ 
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(অপর রূপফের নামকরণ নায়ক ও নায়িকার নামে হইত; যেমন, 
মালভী-মাধব | এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। “হৃচ্ছকটিক" বদিও প্রকরণ 
জাতীয় ব্লচনা, তবু নায়ক-নায়িকার 'মামে ইহার নামকরণ হয় নাই । নাটিকা 
ও সষ্ট্রক প্রভৃতির নামকরণ নায়িকার নামে হইত) যেমন,-_রক্রাবলী, 
বিক্রমোর্ধশী | 

অন্দোধনের রীতি 

সংস্তি নাটকের পারম্পরিক সম্বোধনেরও কয়েকটি নিয়ম ছিল। অমাত্য 
প্রভৃতি অন্জীবিগণ রাজাকে "ম্বামিন্‌”, “দেব”, অধমজাতীয়গণ “ভষ্ট' এবং 
রাজধিগণ ও বিদূষক “বয়ন্ত” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । খবিগণ রাজাকে 
রাজন এবং অপত্যপ্রত্যয়াস্ত পদ দ্বারা এবং বিপ্রগণ বিপ্রকে সেই ব্যক্তির 
বিশেষ নামেও ভাকিতেন। ক্ষত্রিয় বিপ্রগণকে “আর্য”, রাজ। বিদূষককে “বয়ন্ত+ 
অথবা বিদূষকের ব্যক্তিগত নামে, নটা এবং হ্ত্রধার পরস্পরকে “আর্য 
পারিপাস্থিক হ্ত্রধারকে “ভাব” বলিয়! সম্বোধন কারিত। তপস্থীদিগকে “ভগবন্, 
এবং “সাঁধো+ বলিয়া সম্ছোধন করিবার রীতি ছিল। বিদুষক রাণী ও চেটীকে 
'ভবতি”, সত রীকে “আত্মুম্মন্”, বালক এবং বুবা বৃদ্ধকে “তাত, বুদ্ধ পুত্র এবং 
শিল্পশ্রেণীকে “বৎস”, বিপ্রগণ অমাত্যকে “অমাত্য” এবং “সচিব+, শিল্ত গুরুকে 
'মহাভাগ”, আচার্যকে 'উপাধ্যায়” ভূপতিকে “মহারাজ? বা “ম্বামিন্» যুবরাজকে 
'কুমার বা “ভর্তৃদদারক', অধম ব্যক্তিগণ কুমারকে 'সৌম্য' বা ভদ্রমুখ' এবং 
প্রজাগণ রীজকুমারীকে “ভর্তদারিকে' বলিয়া সম্বোধন করিত । সাধারণ পাত্র- 
পাত্রীগণ প্রভূকে “দেব”, তর্দীয় ভার্ধাকে “দেবি”, সথ্বীকে “হলা”, পতিতাকে 
“হঞ্জে” কু্টিনীকে “অজ্জুক?, গুরুপত্রী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে “অস্থ বলিয়া সম্বোধন 
করিত । 


বিদুষক-চরিত্ 

সংস্কত নাটকে বিদূষক একটি অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র ॥ বিদুষক যে শুধু 
হাশ্ত-পরিহাদ করিয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিত তাহা নহে, সেই ছাস্ত- 
পর্রিহাসের মধ্য দিয়া সে নায়কের প্রিযবয়ন্ক্ূপে অভীষ্টসাধনে সহায়ত। 
কফরিত। অনেকে মনে করেন যে, রূপকের “শকার+, 'বিট' এবং “বিদুষকক” 
চির গ্রীসদেশীয় নাটকের অনুকরণে চিত্রিত । অধ্যাপক হিষ্লেব্রান্ট বিদুষককফে 
গ্রীসদেশীয় 178:10017,-এর সহিত তুলন! করিয়াছেন | 475710517) প্রথমে 
ছিল ভূতপ্রেতের রাজা, পরে হাশ্ঠরসিক হিসাবে গ্রীকৃ নাটকে স্থান 
পাইয়াছিল। কিন্ত অনেকেই হিক্লেব্রান্টু-এর একথ! মানেন না । বিদুষক 
ব্রাণ, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অসংগত বাঁক নির্গত হইতে দেখিয়। কেহ ফেছ 


পরিশিষ্ট | ১২৩ 


মনে করেন যে বিদূবক পূর্বে শুক্র ছিলেন, পরে ব্রাক্ষণ হইয়াছেন । ইহীর 
উত্তরে অধ্যাপক কীথ বলেন, প্রারত ভাষায় কথাবার্তা বলাক্স, বিদুষকেয় মুখে 
এইরূপ অনৌচিত বাক্য শোনা বায়। 


ভরত-বাক্য 
ভরতীয় গ্রা্ীন সাহিতো্‌ ভারত” নামে এক শ্রেণীর গারকদের নাম পাওয়া 
যায়। উহার! নাকি নাট্যাভিনয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। ভরত- 
গায়কদের মত এক শ্রেণীর ছড়া-গায়্কদেরও নাম শোনা যায়, যাহাদিগকে 
“ভাট” বা ণারণ” বলিত। উহারা কিছুদিন পূর্বেও প্রাচীন কীতি-কাহিনী 
গাহিয়া দেশবাসীর প্রাণে দেশাতআমবোধ জাগরিত কর্সিত। নাট্যহুব্র-প্রণেতা 
ভরত-মুনির নামের "ভরত” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে-_ভ--ভব অর্থাৎ 
ভাব, র-্রাগ এবং ত-তাল-_ইহার সম্পূর্ণ অর্থ সংগীত । গুজরাটে যে-কোন 
গায়ককে “ভরত” নামে অভিভিত করা হয় । কোন কোন নাটকে 'ভরত-বাক্য” 
বলিয়া একটি প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের শেষে শাস্তি বা মিলন 
দৃশ্য থাকিলে কোন ধায্িক পুরুষ যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, তাহাকেই 
'ভরত-বাক্য* বলে । মুচ্ছকটিক” নাটকে চারুদত্তের বিপদশান্তি হইলে, তিনি 
ভরত-বাক্য উচ্চারণ করিয়! সুখ-শান্তি প্রার্থনা কৰিয়াছিলেন। মুচ্ছকটিক 
নাটকের ভরত-বাক্যটি এইবূপ £_- 
গাভী হোক্‌ ছুপ্ধবতী শস্যাপূর্ণা বন্থ্মর্তী 
মেঘকালে করুক বর্ষণ, 
সকল জনের চিত করিয়া গে। হরফিত 
বছে যেন মধুর পবন। 
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন্‌ বিপ্র অবিরত 
লক্মীবস্ত হোন্‌ সাধুগণ | 
রিপুকরি প্রশমন নৃপ ধর্ম-পরায়ণ 
- পৃথিবীরে করুন পালন । 
[ জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুরের অন্বাদ 1 


কুলীলব 
“কুলীলব, বলিতে নাটকের পাত্র-পাত্রীকে বুধাইয় থাকে । এই “কুশীলব?, 
কথাটি রামার়ণের কুশ ও লব. হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়। 
থাঁকেন। “কুী' শব্দটি একটি শ্রীলোকের নাম, ইহার সহিত “লব' শব্মটি 
কিরূপে সমাসবদ্ধ হইল তাহা বোঝা যায়না । আবার “কু* মনা, শীগ' বুদ্ধি 
খাহার অর্থাৎ সন্দবুদ্ধিসম্প্ন লোক, ইহারও কোন অর্থ হয় না। বৈদিক 
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সাহিত্যে উল্লিখিত “শৈলুষ' শব্দটির অর্থ গায়ক ও নর্তভক । অধ্যাপক কীথ মনে 
করেন যে, সর্বপ্রথমে শব্দটি কুশ ও লব নামে গৃহীত হইয়াছিল, পরিশেষে কোন 
রসিক ব্যক্তি অভিনেতাদিগের চারিত্রিক নীতিহীন্তা প্রকাশ করিবার জন্ত 
ইহ! “কুশীলব'-রূপে সংবুক্ত করিয়াছিলেন । মহাকাব্যের সহিত নাটকের জন্ম- 
ইতিহাসের যে যোগ আছে, “কুশীলব”, শব্টি তাহার প্রমাণ দিতেছে । 


খে) নাটকের বিভিন্ন ্প 
যাহ! অভিনয়কালে রঙ্গভূমিতে দর্শন ও শ্রবণ করা হয় তাহ! “দৃশ্যকাব্য” 
অভিনয়াদিতে অন্টের রূপাদির অনুকরণ করা হয় বলিয়। দৃশ্যকাব্যের অন্ত নাম্‌ 
“রূপক” | ক্ষুদ্রীকার দৃশ্যকাব্যগুলিকে 'উপরূপক” বল! হয়। এই উপরূপক ও 
রূপক স্বরূপতঃ একই প্রকার । 


দশবাপক 

আলংকারিকরা রূপককে দশ ভাগে ভাগ করিয়াছেন-_ 

(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাগ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, 
(৬ ডিম, (৭) ঈহামৃগ, (৮) অঙ্ক, (৯) বীথী, (১০) প্রহসন | পাচ 
অঙ্ক হইতে দশ অঙ্ক পরিমিত গ্রস্থকে বলে নাটক-_( বিদগ্ধমাঁধব, হরকেলি 
নাটক ) 7 মহানাটক দশ অঙ্ক পরিমিত-_( বালরামায়ণ)। প্রকরণের অঙ্ক 
বিভাগ নাটকের ন্যায়, তবে উহাতে বর্ণনীয় বিষয়াট লৌকিক এবং কবিকর্তৃক 
ত্বয়ং কল্পিত হয় ; উক্ত বিষয়ে পুরাণাদি প্রসিদ্ধি থাকে না) উহাতে শৃজার রস 
প্রধান থাকে এবং বিপ্র, অমাত্য বা বণিগ.বুত্তি ব্যক্তি উহার নায়ক হন-_ 
(মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব )। ভাগ রূপকে ধূর্তব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা থাকে 
এবং উহাতে নানাবিধ অবস্থাস্তর বণিত হয় ; উহাতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকে-__ 
(লীলামধুকর)। ব্যায়োগ-ধপকে পুরাণাদি প্রসিদ্ধ কাহিনীটি একাক্বযুক্ত 
হয়; উহাতে প্রসিদ্ধ রাজধি অথব! দিব্য কোনও পুরুষ কিংবা! ধীরোদ্ধত কোনও 
ব্যক্তি নায়ক হন ১ হাস্ত, শৃঙ্গার ও শাস্তরস ভিন্ন অপর রসই উহার অঙ্গীভূত হয় 
এবং উহাতে গর্ত ও বিমর্ষাদি থাকে না-_( সৌগন্ধষিকাহরণ )। জমবকার- 
রূপকে যে বৃত্তান্ত বধিত হয়, উহ প্রসিদ্ধ এবং দেবতা অথবা অস্থরবিষয়ক হয়, 
উহাতে বিমর্ধনামক সন্ধি থাকে না? রূপকটি তিন অঙ্কে গঠিত হয়-_(সমুদ্রমন্থন) | 
ডিআ নামক রূপকে মায়া, ইন্দ্রজাপ, সংগ্রাম বা ক্রোধপ্রবুক্ত উদ্ভ্রান্ত কিং 
রোশী প্রভৃতির ব্যবহার এবং একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনীয় বিষয় থাকে $ উহাতে 
রোদ্ররস অঙ্জী এবং অপরাপর রস অঙ্জরূপে ব্যবন্থত হয়-_( ব্রিপুরদাহু )। 
ঈহ্থাম্বগ-রূপকের বৃত্বাস্তটি কিয়দংশ বিখ্যাত এবং কিয়বংশ অগ্রসিদ্ধ, অত্র 
মিশ্রভাবাপন্ন ; উহাতে চারিটি অঙ্ক থাকে--(কুহ্থমশেখর বিদয়াদি )। তা 
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নামক রূপকে একটি অঙ্ক এবং প্রাকৃত বহুলোক থাকে ; উদ! করুশ-রস প্রধান 1 
কেহ কেহ উহাকে উৎস্ষ্টিকান্কও বলিয়া থাকেন-_€ শর্দিষঠা-যযাতি )। বীথী- 
রূপকে একটি অক্ক ও একটিমাত্র নায়ক থাকে । উচ্থাতে প্রভূত শূঙ্গার রস ও 
অপরাপর রসৈরও কিঞিত সুচনা থাকে । প্রহুসন-রূপক ভাশ-রূপকের তুল্য 
এবং উহাতে একাটি মাত্র অক্ক থাকে; হাস্তারস উহার অঙ্গী হয় এবং তপস্বী, 
ব্রহ্মা ও বিপ্র এই তিনের মধ্যে যে কেহ উহার নায়ক হন-_(হান্তার্ণৰ )। 


উপবূপক 

উপরূপক আঠারে। ভাগে বিভক্ত--(১) নাটিকা, (২) ত্বোটক, (৩) গোষ্ঠী, 
(৪) স্টক, €৫) নাট্যরাসক, ৬) প্রস্থান, (৭) উল্লাপ্য, ৮) কাব্য, (৯) 
প্রেক্ষণ, (১০) ব্বাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদ্িত, (১৩) শিল্পক, (১৪) 
বিলাসিকা, (১৫) ছুর্মলিকা, €১৬) প্রকরণিকা, (১৭) হল্লীশ, (১৮) ভানিকা । 
যে উপরূপকে বর্ণনীয় বিষয়টি কবির কল্পিত স্ত্রীজনবহুল ও চারিটি অস্কে গ্রথিত, 
তাহাকে নাটিক1 কহে--( রত্বাবলী, বিদ্বশালভঞ্জিক! )। যে উপরূপকে 
সাত, আট, নয় অথবা পাঁচটি অঙ্ক থাকে এবং বৃতাস্তটি দিব্যপুরুষ ও মন্ত্ত 
এই উভয়ের চরিত্র-বিষয়ক হয় ও প্রতি অঙ্কেই বিদূষক থাকে, তাহাকে (্রাটক 
বলে; উহাতে শৃঙ্জার রসের আধিক্য থাকে-_-( স্তস্তিতরস্ত, বিক্রমোর্ধশী )। যে 
উপরূপকে নয়টি বা দশটি সাধারণ শিক্ষিত পাত্র, পাচাটি বা! ছয়টি স্ত্রী-চরিত্র এবং 
একাক্কবিশিষ্ট শূঙ্গার রস প্রধান থাকে এবং যাহাতে সংস্কত বচন থাকে না £ 
তাহাকে গোষ্ঠী বলে-_-( রৈবতমদূদিকা )। যে উপরূপকে সংস্কত বচন থাকে 
না, যাহীতে প্রবেশক ও বিষস্তক থাকে না, যাহাতে প্রভৃত পরিমাণে অফুতরস 
দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাকে স্টক বলে ; নাটিকার ন্ায় উহা চারি অঙ্কে 
বিভক্ত এবং অক্কগুলি “যবনিকা' নামে অভিহিত হয় । অপরাপর সমন্ত লক্ষণই 
নাটিকার তুল্য-_( কপুর-মঞ্জুরী )। যে উপরূপকে একটি অন্ক, বহু তাল লয়, 
ধীরোদাত্ নায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়ক থাকে, তাহার নাম লাট্যরাসক | এই 
উপনায়কে শ্জাররস অঙ্গী ও বাসকসঙ্জা রমণী নায়িকা হুন-_( নর্মবতী, 
বিলাসবতী )। প্রস্থান নামক উপরূপকে দাশ্যবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি নায়ক, তদপেক্ষা 
হীন ব্যক্তি উপনায়ক এবং দাসী নায়িকা হয়। উহাতে দুইটি অঙ্ক, তাললয় ও 
প্রচুর বিলাস বতমান থাকে--( শৃঙ্গারতিলক )। যে উপন্দপকে ॥ধীরোদাত্ত 
নায়ক, দিব্য বুতাস্ত, একটিমাত্র অস্ক, হাস্ত, শৃগার ও করুণ রস থাকে, তাহাই : 
উল্লাস উপরূপক ( দেবীমহাদেব )। যে উপরূপকে একটিমাত্র অক্ক ও গ্রভৃত 
হান্ত থাকে এবং শৃঙ্গারর:সযুক্ত বহু বচন প্রযুক্ত থাকে, তাহাই কাব্য নামক 
উপরূপক--(যাদবোদয় )। যে উপরূপকে গর্ভসন্ধি ও বিমর্ধসন্ধি নাই, যাছার্‌ 
নায়ক নিকষ্ট ব্যক্তি, যাহাতে হুত্রধার, বিষ্বভ্তক ও গ্রবেশক নাই, যাহাতে 


১২৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


একটিমাত্র অঙ্ক, তাহাকে প্্রেক্ষণ উপরূপক বলে--€( বালিবধ )। যে উপরূপকে 
পাঁচটি মাত্র পাত্র, মুখ ও নির্বহণ এই ছুইটি সন্ধি, প্রচুর সংস্কত ও প্রার্কত ভাষা, 
নৃত্যগীতাদি, একটি অঙ্ক, বিখ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক থাকে, তাহাকে রাপক 
উপরূপক বলে--( মেনকাঁহিত। সংলাপক উপরূপকে তিনটি বা চারিটি অস্ক, 
বিধর্মী কোন ব্যক্তি নায়ক, শৃঙ্গার ও করুণরস ভিন্ন অন্ধ রস প্রধান থাকে-__ 
( মায়াকাপালিক )। যে উপরূপকে প্রখ্যাত বৃত্তান্ত, একটি অঙ্ক, ধীরোদাত 
নায়ক ও প্রসিদ্ধ নায়িকা থাকে, যাহাতে গর্ত ও বিমর্ষসন্ধি থাকে না, তাহাই 
স্রীগর্দিত উপরূপক-_(ক্রীড়ারসাতল )। শিল্প উপরূপকে চারিটি অস্ক, 
শাস্ত ও হান্য ভিন্ন রস এবং ব্রাহ্মণ নায়ক থাকে--( কণকাবতীমাধব )। 
অল্পমাত্র বৃত্তান্ত, প্রভূত শান রস, একটি অঙ্ক, হীন নায়ক, বিদূষক, বিট ও 
পীঠমর্দ চরিব্রবিশিষ্ট উপরূপককে বিলাসিকা বলে। যে উপরূপকে চারিটি 
অঙ্ক এবং গর্ভসন্ি থাকে না, যাহাতে পাত্রসমূহ সকল বিষয়ে দক্ষ এবং যাহাঁতে 
অনিষ্ট নায়ক থাকে, তাহাই ছুর্মক্লিক উপরূপক-_( বিন্দুমতী )। নাটিকাঁ- 
উপরূপকের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে প্রকরণিক উপরূপক অনেকাংশে সেই 
লক্ষণাক্রান্ত, ইহাতে কেবল নায়ক-নায়িকা সমানবংশজাত হয়। হল্লীশ 
উপরূপকে একটিমাত্র অঙ্ক, সাত, আট, অথব1 দশটি স্ত্রীলোক, উৎকৃষ্ট বাক্য, 
একটি মাত্র পুরুষ এবং বহু তাললয় থাকে-_-( কেলি রৈবতক )। ভানিকা। 
উপরূপকে বসনাদিবেশের সুক্মতা, একটিগাত্র অঙ্ক, উৎকৃষ্ট নায়িকা, নিকুষ্ 
নায়ক, মুখ ও নির্বহণ-সন্ধি থাকে-_-( কামদভা! )। উক্ত সমস্ত রূপক ও 
উপরূপকগুলি গুঁচিত্য ও সম্ভব অন্ুসারেই নাটকোক্ত বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া বিশেষ নামে অভিহিত হয় । 


গে) নাটকের সংগঠন 
কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত লইয়৷ নাটক রচিত হয়--“নাটকং খ্যাতবৃত্বং স্ঠাৎ 
পঞ্চসন্ধি সমস্থিতম্‌, | ইহা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ বা উপসংহতি 
_এই পঞ্চসন্ধিঘুক্ত । বিলাস ( অর্থাৎ ধীরদৃষ্টি, বিচিত্র গতি, সম্মিত বাক্য ), 
খন্ধি (অর্থাৎ অত্যন্নতি, ধৈর্য, গাস্তীর্য প্রভৃতি ) এবং বিভূতি (অর্থাৎ কখন 
স্থুখ, কখন ছঃখ উদ্ভুত হইয়! নানাপ্রকার রসের আবির্ভাব ) প্রভৃতি গুণ ইহাতে 
খাক! চাই । নাটকে পাঁচ হইতে দশ অন্ক থাকে । 


নায়ক-চরিত্ 
নাটকের নামক হইবেন গুণবান, প্রধ্যাতবংশজাত, গ্ততাঁপবান, ধীরোদাত, 


ধীরললিতত, ধীরোদ্ধত, রাজধি (যথা ছুম্বস্তাদি ), দিব্য (যথা শ্রীরুষ্চাছি ), 
দিব্যাধিব্য (যথ! রামচজ্জাদি) এবং দেবাশীর্বাদে যিনি মানবীতে জঙ্গিয়াছেন 
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তিনি (যথা যুধিষ্টিরাদি )। দাতা, বীর, কুলীন, সুশীল, রূপষৌবনসম্পন্স, 
কর্মক্ষম, জনপ্রিয়, তেজম্বী, বিদগ্ধ, বিনয়ী ও সতস্বভাবাপন্--এই গুণগুলিও 
নায়কের লক্ষণ | শোভা, বিলাস, গুদার্য, মাধুর্য, গাস্তী্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণতা ও 
আত্মঙ্সাঘাহীনত! প্রভৃতি নায়কের অন্তান্ত গুণও দেখিতে পাওয়া যায় । তবে 
কে"'ন একখানি নাটকে নায়কের সকল লক্ষণ একত্র দেখ যায় না । 


অন্যান্য চরিত্র 


নাটকের মধ্যে বহু বিচিত্র চরিত্র নাটকের কার্ধসাধনে সাহায্য করিয়া থাকে । 
নায়কের বিপক্ষ চরিত্রকে প্রতিনায়ক বলা হয়। সাধারণতঃ: প্রতিনায়ককে 
লোভী, ছুর্দাস্ত, দুরাঁচারী এবং ছুর্জনরূপে চিত্রিত করা হয়, যেমন রাবণ, 
হুধোৌধন । নায়কের সমান নয়, অথচ নায়কের প্রধান সহায়, প্রিয়ভাষী, 
সচতুর, প্রভুভক্ত, গুণবান চরিত্রকে গ্গীঠমত্র বলে। বিদৃৰক নায়কের 
দ্বিতীয় সহায় । .কুস্থম, বসন্ত এুভৃতি বিদূষকের নাম হওয়। আবশ্াক | তাহার 
কর্ম, বপু বেশ ও ভাষা হাশ্যরস কৃষ্টি করিবে । অধিকন্ধ সে ব্রাঙ্গণ, প্রাকৃত- 
ভাষী, ভোজন প্রিয়, লোভী ও কর্মকুশল হইবে । নায়কের তৃতীয় সহায় বিট । 
বিট সম্ভোগ দ্বারা অর্থসম্পত্তিহীন, ধূর্ত, আংশিক কলাজ্ঞান-সম্পন্ন, কোন 
একটি বিশেষ কলা সম্বন্ধে পারদশী, বাগী, মধুরন্ঘভাব এবং মজলিসী । 
নায়কের চতুর্থ সহায় চেট বামন, ষণ্ড, কিরাত, প্লেচ্ছ, আভীর প্রভৃতি হইয়া 
থাকে । পুলিশের কর্তা, মন্ত্রী বা অমাত্য, সেনাপতি, প্রাড়বিবাক 
€( বিচারপতি ), পুরোহিত, দূত, রাজকুমার, কঞ্চুকী ( অন্তঃপুরস্থ ভৃত্য ও 
দাসীদিগের কর্তা ), প্রতিহারী প্রভৃতি বহু চরিত্র নাটকের মধ্যে দেখা যায়। 
শকার একটি বিশিষ্ট চরিত্র । মুর্খ, আত্মাভিমানী, হীনবংশজ, রাজার অন্তর 
অন্তঃপুরচারিকাদের ভ্রাতাকে (রাজশ্টালক ) শকার বলে। নায়কের শ্ঠাক্স 
সদ্গুণসম্পন্গ৷ রমনী নাটকের নাক্িকা হইয়া থাকেন। 


ইতিবৃত্ত 
পৌরাণিক ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ . প্রখ্যাত কাহিনীই নাটকের অবলখনীয় 
বিষয়, কিন্তু নাট্যকার ইচ্ছা করিলে নিজের মনগড়া কাহিনী অথবা মিশ্র- 
কাহিনী লইয়াও নাটক রচন। করিতে পারেন । তৰে প্রখ্যাতকাহিনীটিন্ব 
ভিতরে অযৌক্কিক বর্ণনা দিবার নিয়ম নাই । গল্পটি ভারতীয় হইবে এবং 
সত্য, ত্রেতা, স্বাপর :ও কলি 'এই চারি যুগের ফোন একটি কালে স্থাপিত 
হ্ইরে। 


১২৮ __ নাট্য-সাছিত্যের ভূমিকা 


বুস-সম্পাদদন 
কাব্োর স্ায় নাটকেরও প্রাণ রস। এই রসকে আশ্রয় করিয্নাই নাটক 
রচিত হয়। তগ্মধ্যে শৃঙ্গাররস, বীররস বা শাস্তরস__ইহার যে কোন একটি রস 
নাটকে প্রধানরূপে গৃহীত হয়। অপরাপর রসগুণি অঙ্গ বা অপ্রধানরূপে 
নাটকের মধ্যে অবস্থান করে। নির্বহণে অর্থাৎ উপসংহারে ইহার কার্য অস্ভূত 
হওয়! চাই । নাটকে নায়ক-চরিক্র প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে, রসভাব 
সমুজ্জল হইবে, শব্দার্থ স্পট ও পরিপুষ্ট হইবে । 


আকৃতি ও প্রকৃতি 


নাটকে মুখ্যপাত্র অর্থাৎ কার্যব্যাপৃত পুরুষ চারিটি কিংবা! পাঁচটি হইবে । 
ইহার আকার গোপুচ্ছাদির ন্যায় অর্থাৎ ইহার অন্কগুলি ক্রমস্থক্ম হইবে । 
যেখানে ইতিবুত্তের এক একটি অংশ শেষ হয় সেখানে অঙ্ক কল্পিত হইয়। থাকে । 
এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গত অন্ত বিষয়ের বর্ণন৷ থাকিলে তাহাকে গর্ভাঙ্ক বলে । 
ঘটনার সামঞ্জশ্ত রক্ষক একটি অংশ অক্কে নিবন্ধ থাকিবে । এক অঙ্কে বহু 
প্রধান উদ্দেশ্টু বণিত হইবে না । নাটকীয় অন্কে গছ ও পছ্ভ উভয়বিধ বাক্যের 
বিষ্তাস থাকিলেও পগ্যাপেক্ষা গগ্ভাংশ অধিক থাকিবে । সন্ধ্যাবন্দনাদি 
নিত্যকার্ধের বিরোধী কোনও বিষয় অক্কে সন্গিবেশিত হইবে না । বনুকাল- 
নিষ্পাপ বুত্বাস্ত পরিত্যাজ্য । সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও, 
ঘটনাদ্বারা প্রতি অঙ্কেই তাহার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে । অস্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে 
না। অক্কান্তর্গত চরিত্রগুলি রস ও ভাবের উত্তব করিবে । সুদূর হইতে, 
দুরাহবান, বধ, যুদ্ধ, বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপদান [ “অভিজ্ঞান-শকুস্তল” 
নাটকে দুর্বাশার শাপ বিষস্তকে নির্বাহ হইয়াছে বলিয়া দুষণীয় নয়] উৎসর্গ, 
মৃত, কামপ্রবণতা, দন্তচ্ছেদন, লজ্জাজনক দৃশ্ঠ, নগরাদি অবরোধ, শয়ন, নান, 
অনুলেপন প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণন। নাটকীয় অঙ্কে নিষিদ্ধ । 


নাট্যারস্তের বীতি 


নাট্যবস্তুর পূর্বে নটের! যাহ। বলে তাহাকে প্ুর্বরঙ্জ বা অজলাচরণ বলে । 
নাটকের প্রথমেই পূর্বরঙ্গ বসে, তারপর জভাপুজ1 অর্থাৎ সভা প্রশংসন । 
তারপর কবির নামাদি কীত্ন, তারপর প্রস্তাবন!1 । নটী, বিদূুষক অথব! 
সুত্রধারের সহচর পাবিপাশ্বিক যেখানে হুত্রধারের সহিত মিলিত হইয়। কথাবাতী 
বলে, সেই অংশের নাম প্রন্তাবন! । পূর্বরঙ্গে বিশ্বোপশান্তিয় জন্ত নান্বী 
অবশ্ত কর্তব্য । দেব, ছিজ, নুপ প্রভৃতির আননাদাক্িনী স্ততি কিংবা 
'আনীর্বাদকেই নান্দী বলে। পূর্বরজবিধান করেন বুঞ্জধার অর্থাক প্রধান নট $ 
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পূর্বরঙ্গবিধান করিয়। হুত্রধার রক্গস্থলে ফিরিয়া আসিয়া কাব্স্থাপনা করেন । 
বীজ, মুখ বা পাত্রের হুচন! করেন। উপস্থিত অভিনয়ের প্রশংসা! করিয়া 
শ্রোতৃবর্থকে প্ররোচনা করেন । যিনি এই সকল কার্য করেন, তিনি স্থাপক 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। হুত্রধার বা স্থাপকের সহকারীকে পাকি- 
পার্থিক বলে। হুত্রধারের বাক্যে যে পাত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, তাহাকে 
করোদঘাড বলে। যদি এক প্রয়োগে অন্ত প্রয়োগ প্রয়োজিত হয় এবং সেই 
দ্বিতীয় প্রয়োগে কোন পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে প্রক্সোশীতিশয় বলে। 
উপস্থিত কালকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে 
প্রবর্তক বলে। সাদৃশ্ত উদ্ভাবন হইতে যখন পাত্র প্রবেশরূপে অন্য কার্ধ 
সাধিত হয়, তখন তাহাকে আসাগিত বলে । নেপথ্যভাঁষিত ও আকাশভাষিত 
অবলম্বন করিয়। “প্রস্তাবনা” কর্তব্য । প্রস্তাবন! করিয়া সুত্রধার রঙ্গভূমি হইতে 
প্রস্থান করিলে বস্ত আরম্ভ হয়। 


নাটকীয় বস্তর প্রকারভেদ 


এই বস্্ব বা ইতিবৃত্ত ছুই প্রকার- আধিকারিক ও প্রাসজিক | 
নায়কের বা! অধিকারীর অভিপ্রায়ান্থসারে যে মূল কাহিনীর প্রয়োজন হয়, 
তাহাকে আধিকারিক বস্ত বলে। প্রসঙ্গক্রমে .যে আখ্যান মূলকাহিনী গঠনে 
সাহায্য করে তাহাই প্রাসঙ্গিক বস্ত, যেমন রামাদির কাহিনীতে স্ুগ্রীবাদির 
কাহিনী । কোন এক কার্য চিন্তা করিবার সময়, তত্লক্ষণাক্রাস্ত অন্য কার্য 
আগুস্তক ভাবিলে তাহাকে পতভাকাস্ছান বলে। 


অর্থেপক্ষেপ 


যে কার্য একদিনেই সম্পার্দিত হয়, অথচ সেইখানে অঙ্গচ্ছেদ করিয়া, 
দিবাবসানে অর্থোপক্ষেপ পূর্বক বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই অগ্থোপক্ষেপ বলে । 
এই অর্থোপক্ষেপ পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে-_বিষ্ষশুক, প্রবেশক, চুলিকা, 
অঙ্কাবতার ও অস্কমুখ । অঙ্কের আগ্গিতে যে দৃষ্টে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অতীত বা 
ভাবী ঘটনার আঁংশিক আভাস দেয় তাহাই বিক্ষস্তক । প্রথমাক্কের সুচনা 
ব্যতীত অন্য যে-কোন অঙ্বদ্বয়ের মধ্যে নীচভাবাভাষী নীচ পাত্রত্বার? অভিনয় 
হইলে বিফস্তকই প্রবেশক-রূপে গণ্য হয়। যবনিকার অদ্তরাল হইতে পান্র- 
পাত্রীদের ঘার! প্রয়োজনীয় বিষয়ের হুচনাকে চুলিক1 বলে । কোন অঙ্কের 
শেষ ভাগে স্চিত ঘটনাশৃঙ্খল অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরবর্তী অক্কের অবতারণা 
কর্সিলে তাহাকে অগ্কাবভার বলে । যে অঙ্কের মধ্যে সমস্ত অস্কের মূল ঘটনা 
অর্থাৎ সমস্ত নাটকের বীজার্থ হুচিত হয়, তাহাকে অন্ত বলে। 


৯ 


১৩৫ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


অর্থপ্রকৃতি 

নাটকের উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য পঞ্চসন্ধির হ্টায় নাটকীয় অর্থপ্রকৃতির বিভাগও 
পাচটি__বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কাধ। যে মূল ঘটনার উপর 
সমস্ত আখ্যানবস্ত স্থাপিত তাহাকে বীজ বলে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের 
হুচনাহেতু মূল প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন প্রায় হইলে বিন্দু তাহার সুত্র সংযোগ করিয়া 
দেয় । নাট্যের শেষপর্যস্ত স্থায়ী প্রাসঙ্গিক চরিতকে পতাকা বলে, যথা 
রামচরিতে-_হগ্রীবাদি, শকুস্তলায়_বিদৃষকাদি । অংশবিশেষে ঘটিত প্রাসঙ্গিক 
বৃত্তান্তের নাম প্রকরী। যে কার্য আকাক্কিত কিন্ত প্রাসঙ্গিক নয়, যাহার 
জন্য উদ্যোগ এবং যাহার সিদ্ধিতে সকল বিষয়ের সমাপ্তি, তাহাই কার ৷ 


পঞ্চসন্ি 


এই কার্ষের প'চটি অবস্থা থাকে--আরস্ত, বত, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি 
(অর্থাৎ বিছ্বের অপগমে ফলগলাভ ) ও ফলাভাস । এই কার্গত পঞ্চ অবস্থার 
যোগে আখ্যানবস্তর পঞ্চসন্ষি কল্পিত হইয়াছে, যথা মুখ, প্রতিসুখ, গর্ভ, 
বিমর্ষ, নির্বহণ বা উপসংহ্ৃতি । যেখানে বীজের অর্থাৎ মুল কারণের উৎপত্তি 
তাহাকে ুখসন্ষি বলে। প্রধান উপায়ে প্রধান ফলের যেখানে ঈষৎ উচ্ছেদ 
হয় তাহাকে প্রতিমুখসন্ি বলে। সেই উপায় ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া 
যখন পুনঃ পুনঃ তিরোহিত ও আবার তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন 
তাহাকে শীর্ভসন্ষি বলে। যখন সেই প্রধান উপায় গর্ত হইতে উত্তিনন হইয়! 
সবিদ্র হয়, তখন তাহাকে বিমর্ষসন্ষি বলে। যখন সমস্ত সন্ধিগুলিই এক 
প্রয়োজন সাঁধনে পর্যবসিত হয়, তখন তাহাকে নির্বহণসন্ষি বা উপসংহৃতি 
বলে। 


চি] 
ইংরেজি নাটক 

এল্পিজাবেথীয় যুগ হইতে প্ররুতপক্ষে ইংরেজি নাটকের গুরু । এ-ফুগের 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার »ইতেছেন শেকস্পীয়র । লাতিন, গ্রীক এবং ইতালীয় 
নাটকের প্রভীবেই শেকস্পীয়রের নাটকগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে 
শেকস্পীয়র পুরাপুরিভাবে নাটক বচনার প্রাচীন পন্থাকে অনুসরণ করেন 
নাই। তাহার সময় হইতেই রোমার্টিক নাটক রচনার উত্তব হয় । এ-বিষয়্ে 
শেকসগীয়র এক আশ্চ্জনক সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। শেকস্পীয়রের 
পরেই অষ্টাদশ শতকে গোল্ডশ্মিথ ও শেরিডনের নাম উল্লেখযো্য । 


পরিশিষ্ট ১৩১ 


উনবিংশ শতকে নাটক খুব উচ্চম্তরে উঠিতে পারে নাই । এ-ধুগ মূলতঃ 
কবিতার যুগ । কবি বায়রন ও কবি শেলী নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াও 
সফলত৷ লাভ করেন নাই । তাহাদিগের নাটকগুলি উত্কষ্ট কাবা বলিঘ। 
গৃহীত হইয়াছে । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই নাটকে বাম্তবতা দেখা 
দেয়। রবাটসন স্বভীবধ্মী নাটক লেখার প্রবর্তন করেন । রবার্টসনের 
9০89৮ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় । 

এই সময়ে ইউরোপীয় নাট্য-ধারার মোড় ফিরাইয়া দেন ইবসেন। 
ইব সেনের মাধ্যমে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রভাব সারা ইউরোপে ছড়াইয়। পড়ে। 
তাহারই ফলে ফরাসী ও রুণীয় নাট্য-সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 
স্ক্যপ্ডিনেভীয় নাট্যকফারদের মধো নরওয়ের [3107807, এবং সুইডেনের 
800190:8, ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে 1000167১ 70)9১ ঘ2770০ 
1১০০৩, 13190 ও 150011)00 এবং রুণীয় নাট্যকারদের মধ্যে 1:019601, 
"17980 ও (০:01-র নাম এ-যুগের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় । 

ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-ুগ বিশেষ গৌরবোজ্জল। 
এ-যুগের নাট্য-সাহ্ত্যকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ কর যায়__(৯) 
স্ভাবধ্মী নাটক (5৮075135610 07158139610 08008 ), (২) কল্পনাশ্য়ী 
নাটক ([১00610 07. 1708037098550 019107% ). স্বভাবধ্মী নাটক লিখিয়! 
সার্থকতা লাভ করেন 72170705008 139016১3877 [700617621), 
[০৪1 00270, 11870611217, 9919 075 এবং 13001 210, 
কল্পনাশ্রয়ী নাটক লিখিয়া যশস্বী হন ০99, 917£0% [086০], 
11012599610) 4১106700009, 7066010195১ 4101)0 এবং 136]05% , 

স্বভাবধর্মী নাটকে নাট্যকার জীবনকে যেমনভাবে দেখিয়া থাকেন, 
ঠিক তেমনিভাবে চিত্রিত করিয়া! থাকেন। তবে সেই সঙ্গে নাট্যকারের 
কৃতিত্বও যথেষ্ট থাকে । তিনি ফটো! তোলেন না, তিনি সৃষ্টি করেন । তীঞ্ার 
মানস-দৃষ্টি দিয়। তিনি মানুষের জীবনের সত্যটুকু অনুসন্ধান করেন । সেই 
সত্য চরিত্র-্ষ্টি ও ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যে প্রকাশিত হয় । কথাগুলি এমনভাবে 
সাজান হয় যে তাহাতে চরিত্র ও গল্পটি সহজেই বিকশিত হয় । গাহ্‌স্থ্য-জীবন 
স্বভাবধর্মী নাটকের উপজীবা। বাস্তবজীবন হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত 
হয় বটে, কিন্ত ইহাতে বস্তগত সকল জিনিসই গ্রহণ কর! হয় না। সাহিত্যের 
উপযোগী যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই গ্রহণ করা হয়। খাঁনিকট। লেখক মনের 
স্বারা-হ্ষ্টি করিয়। থাকেন । অন্তপক্ষে, কল্পনা শরয়ী নাটকে থাকে সাংকেতিকতা 
ও অন্ভুতভাব, প্ররুতির অস্তনিহিত শক্তি ও সত্য, মানুষের আত্মার রহস্য | 

ত্বভাবধর্মী নাট্যকায় হিসাবে ইব.সেনের খ্যাতি সর্বজনবিদিত । ইবসেনের 
4000)18 770089 একখানি যুগান্তকারী নাটক । ইবসেনের প্রভাব 


১৩২ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। 


ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । ইবসেন কল্পনা শ্রক্নী 
নাটকও কয়েকখাঁন। লিখিয়াছিলেন । তাহার [১৪ 119 1090 এবং ৭০ 
21989 13771100৮-_-এই ছইখানি নাটকই সাংকেতিকতা ও কবিত্তে পূর্ণ । 
মেটারলিক্কের [১০ 13100 1381৭. এই শ্রেণীর উৎরুই নাটক । 

বারনার্ড শ বর্তমান যুগের সবশ্রেষ্ঠ নাট্যকার । আধুনিক নাট্যকারদের 
মধ্যে ইহার প্রভাব অপ্রতিহত ॥। ইনি একজন দার্শনিক এবং গতান্গতিকতী- 
বিরোধী । কোন প্রচলিত মতই ইনি বিশ্বাস করেন না। ইহার ব্যঙ্গের 
ছুরি অত্যন্ত ধারাল। মানুষ তাঁহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে 
দেখিলেই ইনি বিরক্ত হন । প্রথম দিকে ইনি ইব সেনের অনুসরণে বাস্তববাদী 
ছিলেন, বর্তমানে ইনি অদ্ভুতরসাশরয়ী হইয়াছেন । সংলাপ ও আখ্যান রচনায় 
ইহার বৈশিষ্ট্য । উহার অধিকাংশ নাটকই আলোচন।-মূলক | 

গলস্ওআর্দি ইবসেনের মত বাস্তববাদী । ইনিও সংলাপের মধ্য দিয়া 
আলোচনা প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু শ”-ব মত অতথানি নয়। আঁধুনিক 
ভবনের সমাজ-সমস্তা লইয়া উহার অধিকাংশ নাটকের আখ্যান রচিত 
হইয়াছে । ইহার মতে, নাট্যকার কোন বাধাধরা নীতি প্রচার কর্বিবেন না । 
মানুষের জীবনের ও চরিত্রের সহজ অবস্থা বর্ণনা করিবেন ; কিন্তু সেই 
অবস্থাকে নিজ মতবাদের দ্বারা বিকৃত করিবেন না। প্রত্যেক' পাঠক 
এবং দশক যেন নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান অন্গসাঁরে নাটকীয় রস গ্রহণ করিতে 
পারে। 

১৯১৪ শ্রীস্টাব্দের ঘুদ্ধ-বিরতির পর নাটক লেখার পদ্ধতি কিছুট। বদ্লাইয়া 
গিয়াছে । যুদ্ধাবসাঁনের পর নান! বিষয়ে বহু প্রতিভাশালী লেখকের 
আবির্ভাব হইয়াছে । নাট্য-রচন! বিষয়েও প্রভূত উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। 
প্রত্যেক লেখকের মধ্যে মাচষের লক্ষাহীন চঞ্চল জীবনকে সুনিয়ান্ত্রিত করিবার 
চেষ্টা দেখা দিয়াছে । বুঙ্ধের অকল্যাণকর অবস্থা" শ বর্বরতার নিন্দা করিয়া 
কয়েফখানি উৎকৃষ্ট নাটকও লিখিত হইয়াছে । 

আধুনিক নাটক আজ জাতীয় চিন্তার শক্তিশালী বাহন হিসাবে পরিগণিত 
হইয়াছে । তাই বর্তমানের নাট্যকারগণ “রোমান্ম”-রচনার দিকে দৃষ্টি না 
দিয়া সমাজ-মানসের উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ ইতিহাস বচনার জন্য ব্যস্ত 
হইয়াছেন। ইংরাজি সাহিত্যের রাজ্যে এইন্ধপ কয়েকজন শক্তিশালী লেখক 
দেখা দিয়াছেন | ভাহাদ্দিগের মধো ইংরেজ, আইরিশ ও আমেরিকাবালী- 
সবাই আছেন । 1395 1708-0)908 05৮68, 7361209665 061, 
0:0:889-র নাম এই সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

বর্তমান নাট্ট্যকারের! অধিকাংশ ক্ষে৫এেই বাস্তববাদী, কিন্ত লে যাবত 
নগ্প বাক্কবতা নয়। তীাহাদিগের লেখায় বিশ্ব-মানবের চিরস্্নী আশা- 
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আকাজ্কষার ভাব লুক্কায়িত থাকে । স্থপ্রসিহ্ধ আইব্িশ নাটাকার ও,কেলী 
তাহার এ্রকখানি নাটকে আগরলগ্ডের দুঃখের দিনের একটি বাস্তব-চিত্র 
'আকিয়াছেন। কিন্ত তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আয়রলগু যে দুঃখের ভিতর 
দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহ! বিশ্ব-মানবের ছু:খেরই অন্তর্গত | 

আধুনিক নাটক রচনার কোঁন বিশেষ আদর্শ বা মানদণ্ড নাই । গলস্ওআনি 
আধুনিক স্মভাবধর্মী নাটকের কল্পকল। সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__৪৮০]3805 
বপ্ট 19 18100 2 56920 12170005106]. 0) 0 61700 ৮ 61019 0 000৯9 
1121 810155 জা] 176 8907) (গো 29000601001 200. 2 000 
[01007610105 17990. 1071 171156901 109101100 800. [১8618281791711),5 
আধুনিক নাট্যাকারেরা সর্বদা বুদ্ধি ও বিচার শক্তির ছারা প্রান আদর্শের 
মৃত্যু অথবা স্থারিত্ব ঘোবণা করেন । ইব সেনের মতে,_-“নু)০ 1068] 19 
1990১ 10718 11%€ 19০91.” বারনার্ড শ' ইহার ব্যাখ্য। করিয়া বলিয়াছেন, 
“৬186 [7080] 177515%8 টো) 19 1020 61100 1570 20101) 21] 077072 
০0870:00 177796 00860516501 7৬ 15 2০৮ চলে। 1100 8150 হত 09৬ 
1৪ ০০170017816 60 21) 010 0710 গ্রে] ১৯ 

রস-হৃষ্টি ব্যাপারে আধুনিক নাট্যকারেরা অতাস্ত সাবধান। কোন 
কিছুরই বাহুল্য ইহারা সহ করিতে পারেন না । বাহিরের জাঁকজমক অপেক্ষ। 
মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের দিকে ই*হাদিগের ঝৌঁক বেশি । কথা অপেক্ষা কথপোকথন 
ই*হাদদিগের নিকট অধিক মুল্যবান । ই”*হাদিগের মতে সংলাপের মধ্যে দীর্ঘ 
বক্তৃতার স্থান নাই। কোন চরিত্রই অহেতুক প্রাধান্ত লাভ করিবে না। 
ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যেই চরিত্রগুলি আপনা-আপনি ফুটিয়! উঠিবে। 

আঙ্গিক বরচনায় আধুনিক নাট্যকারের1 একেবারে নৃতন পথ ধরিয়াছেন । 
আধুনিক নাটক প্রায় অল্প কয়েকটি দৃশ্যে অথব। এক হইতে তিন অঙ্গের মধ্যে 
সমাপ্ত হ়। আধুনিক নাটকের অভিনয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া 
বায়। এই শ্রেণীর নাটকে নৃত্য-গীতের বাহুল্য থাকে না । স্থান-কাল-ঘটনাঁর 
“একটা নিবিডভ এঁক্য সর্বত্র লক্ষ্য কর! যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা 
লইয়া ইহার আ'খ্যানভাগ রচিত হয় । স্বগতোক্তি (9০111055 ) জনাস্তিক 
€ 488০০) 'এ্রবং দূতের মুখে দীর্ঘ বত্তৃতা দিয়! অতীত ইতিহাস বর্ণন! প্রভৃতি 
আধুনিক নাটকে আর দেখ! যায় ন।। 


১৩৪ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
[ ৪ ] 
আধুনিক বাঙলা নাটক ও নাটমঞ্চ 


ইংরেজি নাটকের .অন্চকরণে আধুনিক বাঙলা নাটকের সমষ্টি হইয়াছে + 
তাই আধুনিক বাঙলা নাটকে শ্বতম্ত্ভাবে মৌলিকতা৷ ফুটিয়া ওঠে নাই । 
প্রত স্বভাবধর্মী নাটক বলিতে ইউরোপীয় নাটা-সাহিত্যে যাহা বুঝায়, 
আমাদের সাহিত্যে তাহা নাই। তবে আধুনিক কল্পনাশ্রয়ী নাটক-হিসাবে 
রবীন্দরনাথের নাটকাবলী প্রথম শ্রেণীতে গণ্য । আধুনিক নাটক বলিতে 
আমরা সাধারণতঃ স্বভাবধর্মী নাটকই বুঝিয়া থাকি । সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের 
নাটকাঁবলী এই প্রবন্ধের বিচাঁধ নয । 

আধুনিক বাঙলা নাটক লেখা শুরু হয় গত শতাব্দী হইতে । শেকপপীয়রকে 

অন্থকরণ করিয়া বাঙলা নাটকের গোড়াপত্তন হয়। শেকস্পীয়রের আদর্শে 
মাইকেল তাহার পঞ্চাঙ্ক নাটক “কৃষ্চকুমারী” রচনা করিয়াছিলেন । ইংরেজি 
নাটকের রচনা -পদ্ধতি শেকস্পীয়রকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে ; কিন্ত 
আমর! এখনও শেকস্পীয়রের অগ্তকৃতিতে ব্যস্ত আছি । এখনও বাগুলা নাটা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের যুগ্নী উত্তীর্ণ হয় নাই। ভাবের দিক দিয়! 
ই্তিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে এখনও শেকস্পীয়রের অন্তকরণ চলিতেছে । 
তবে রূপ-স্থষ্টির দিক দিয়। আমাদের সামাজিক নাটকগুলির কিছুট] উন্নতি 
হইয়াছে বলা চলে । যুগধর্মের দিক দিয়া তাহা হইতে বাধ্য) ম্বগতোক্তি, 
স্থদীর্থ ভাষণ, হুদয়াবেগের বাহুল্য,_-এ সকলই এখন সাম্প্রতিক বাঙলা 
নাটকে কমিয়া আলিতেছে । অভিনয়ের সময়ও এখন সংক্ষিপ্ত হইতেছে ? 
মোটামুটিভাবে এগুলি শেকস্পীয়রের রচনা-পদ্ধতির পরিমাজিত সংস্করণ। 
ছুই চারিখানি নাটকে ইব.সেনের রচনা-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাইতেছে । 

বাউল। দেশে শক্তিমান কবি ও এপন্তাসিকের অভন্ভাব নাই । কিন্ত 
শক্তিমান নাট্যকারের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ হয়তো» 
ধাহার। নাটক লিখিয়াছেন, তাহার! রঙ্গষঞ্চের মুখ চাহিয়া লিখিয়াছেন, 
স্বাধীনভাবে কেহই নাটক রচন! করেন নাই । সইজন্য তাহাদের নাটক 
নাঁটক-হিসাঁবে সার্থকতাও লাভ করে নাই । ছুই চারিজন ধাহার। হ্বাধীনভাবে 
নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের নাটক রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয় নাই বলিয়! 
তাহার্দিগের নাটকের আদর নাই । এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
নাটক যেমন একদিকে খানিকটা রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ জন্তদ্দিকে আবার তেমনি 
খানিকটা বঙ্গষঞ্চের সহিত যোগবুক্র । নাটক প্রক্কতপক্ষে অভিনয়ের বাণী- 
চিত্র। অভিনয় করিক্লা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে ভয় । 

বাঙলার যে বর্তমানে মৌলিক নাটক বা! নাট্যকার নাই তাহ! বুঝিতে পাবু 
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ষাঁয় নাট্যালয়ের অভিনীত নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই । কিছুদিন হইতে 
নাট্যালয়ে উপন্তাসের নাট্যব্ূপ লইয়! অভিনয় আয়োজন চলিতেছে । ইহাতে 
অর্থাগম কিছু হইতেছে বটে, কিন্ত নাটকের উন্নতি কোনক্রমেই হইতেছে না। 
ইহাতে বাগুলা নাটক ও নাট্যালয় দিনে দিনে নিক্ষিয় হইয়া পড়িতেছে । 

আধুনিক বাঙলা নাটককে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ কর! ঘায়-(১) 
পৌরাণিক, (২) শ্বভাবধর্মী, (৩) কল্পনাশ্রয়ী । ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে ধর্ম 
বা পুরাণকে আশ্রয় করিয়! বর্তমানে কোন নাটক লেখা হয় না । শেকস্‌- 
পীয়রের আগের যুগে বাইবেলকে আশ্রয় 'করিয়! [1556০:5, 8177501৩ ও 
[/081165 শ্রেণীর নাটকগুলি লেখা! হইয়াছিল । ইংবেক্তি নাটকে ধর্মের ষুগ 
সেখানেই শেষ হইয়! গিয়াছে । কিন্ত বাঙলা দেশের পক্ষে পৌরাণিক 
নাটকের এখনও বিশেষ প্রয়োজন আছে । পৌরাণিক নাটকের বিষয়গুলি 
এখনও বাঙ্গালীর মর্মাশ্রয় করিয়। রহিয়াছে । এখনও পৌরাণিক নাটকের 
অভিনয় হইলে বাঙ্গালী দলে দলে গিয়া দেখে এবং আনন্দ লাভ করে। 
স্তরাং বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও পৌরাণিক নাটকের 
প্রয়োজন ফুক্সাইয়। যায় নাই । 

বাঙলাদেশের অধিকাংশ নাট্যলেখকই পালাকার ( 19555716176 ), 
নাট্যকার (1075702618৮) নন। আবার সেই পালা-রচনায়ও তাহাদিগের 
মৌলিকতা খুব কম। শেকস্পীয়রের আদর্শে তাহাদিগের চরিত্রগুলি কথ বলে। 
সর্বত্রই কথপোকথন অপেক্ষা কথাই বেশি । নাট্যাভিনয় দেখিতে দেখিতে 
নাট্যকারের কথার জালায় অতিষ্ঠ হুইয়া উঠিতে হয়। স্বগতোক্তি, অসংযত 
ভাবণ, অসম্ভব হৃদয়াবেগ-_-একটু পুরাতনধমী নাটকে অজন্র পাওয়। বার ।॥ এর 
সব নাটকে কথা ফুরাইয়া গেলে আসে গান, আবার গাঁন ফুরাইয়া গেলে আসে 
কথা । এমনি করিয়া কথা ও গান হাত ধরাধরি করিয়া চলে। ইহা মোটেই 
আধুনিকতার লক্ষণ নয়। 

একবার একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন,__“বাঙল!। নাট্য-সাহিত্যে 
এখনও কান্নাকাটির যুগ চলিতেছে 1” কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয় । 
আজকের দিনেও, যে-কোন থিয়েটার ব। বায়োস্কোপে গেলেই এ-কথার সত্যতী। 
প্রমাণিত হয়। বাঙলায় যে-নাটকে যত বেশি কালী থাকে, সে-নাটক তত 
বেশি জনপ্রিয় হয় । 

কিন্তু এ-বিষয়ে নাট্যকারদের একটু কর্তব্যও আছে । নাট্যকারদের কাজ" 
কেবলমাত্র পর্শকদের কাদানে নয় । নাট্যকারদের কাঁজ দর্শকদের মনকে সুস্থ 
ও সবল করিয়া গড়িয়া ভোল!। জাতির ধ্যান-ধারণা! রঙ্গালয়ের প্রত্যক্ষ 
আবেদনের ভিতর দিয়া জনসাধারণের কাছে নাট্যকারকেই পৌছিয়! দিতে. 
হয়। মানুষের জীবনে নাটক আসে একটি বিশেষ ক্ষণে । সেই বিশেষ 
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ক্ষণটিকে নিবিশেষ করিয়। তোলার দিকে থাক্ষে নাট্যকাঁরের লক্ষ্য । তাহার 
স্থিতিকালও আবার দীর্ঘ নয় । সেই স্বল্লকলের মধ্যে কাহারও জীবনে আসে 
সখ, কাহারো জীবনে আসে ছুঃখ | সেই স্থখ-ছুঃখ লইয়! রচিত হয় জীবনের 
কমেডি ও ট্র্যাজিডি । নট্যকার রচনা করেন মানুষের জীবনের সেই কমেডি 
ও ট্র্যাজিডি । শাহার রচনায় বক্ততার অপেক্ষ। থাকে ইঙ্গিত, সমাধানের 
অপেক্ষা থাকে সংকেত । 

আধুনিক ন।টককে সার্থক করিয়। তুলিতে হইলে নৃতন নাট্যরূপ স্যষট 
করিতে হইবে। নাটকীয় বিষয়বস্ততে আজকের দিনের জীবনসমস্তা প্রবর্তন 
করিতে হইবে। স্থান, কাল ও ঘটনার প্রক্য বিষয়েও কিছুট! সচেতন হইতে 
হইবে । জনপ্রিয়তার সহজ উপায়গুলি নাট্যকারদের সর্বদ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । গতাঙ্গগতিক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচন৷ ছাড়িতে হইবে । সংক্ষেপে জাতীয় 
জীবনের মনোহারিত্ব ও আবশ্যকতা বুঝাইয় দিতে হইবে । নাটকীয় চর্সিত্র ও 
ঘটনা এমন করিয়। সংস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে অজ্ঞ ও ল্ছল্লজ্ঞানী 
জনসাধারণের মনও তৃপ্ত হয় । মাঁনব-জীবনের সাম্প্রতিক দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্যয 
প্রভৃতি তীত্র-মধুর ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । নাটকে সমাজের কতকগুলি 
বিশেষ চরিত্র না দেখাহয়। সম গ্রভাবে মানুষের জীবনকে দেখাইতে হইবে । 

নাটকের কথা বলিতে গেলে আসে রঙ্গালয়েন্ন কথ! । নাট্যাভিনয়ের উন্নতি 
না হহলে নাটকের উন্নতি কখনই হয় না। ইউরোপে নাটক আজ পেশাদারি 
রঙ্গাধাক্ষদের সম্পত্তি নয় । সে-দেশে নাটক আজ সমগ্র ভনগণের মানসিক ও 
আঘথিক উন্নতির বাহন্রূপে গৃহীত হইয়াছে । আমাদের দেশে ইহাকে আর 
ক'বোর অন্তর্গত করিয়া কোণঠাস। করিয়া রাথিলে চলিবে না । নাট্যকারতো 
নাটকে নূতন আঙ্গিক সমষ্টি, নৃতন রূস-কল্পনা' করিবেনই, তাহ ছাড়! তাহাকে 
অভিনয়েরও নূতন পথ উনুক্ত করিতে হইবে । এ-বিষয়ে তীহাকে সাহায্য 
করিবেন মঞ্চশিল্পী ও নটনটীর! । জীখনব্যাগী নাধনী 'ও নৃতন দৃষ্টিভন্গীর 
প্রবর্তনে ও-দেশের বহু মঞ্চশিল্পী ও নট-নটী জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছেন । নাট- 
মঞ্চের সংস্কার সাধনে ইউরোপের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী রাইন্হার্ট 
(1১০11)1)5006), মস্কো আট থিয়েটারের প্রবর্তক স্টানিশ,.লাঁভশ.কি (5803৪- 
1588১) এবং সুবিধ্য/ত মঞ্চশিল্প-্রষ্টা গর্ভন ক্রেগের (09:900. 02518) দান 
আজ সারা বিশ্বের লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়। থাকে । | 

আমরা শুনিতে পাই পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্জের অনুকরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি 
হইয়াছে । অথচ পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ হইতে যখন চিত্রিত দৃশ্যপট উঠিয়া” গেল, তখন 
তাহাকে ধরিয়া বাখিবাপ্ জন্ত আমরা প্রাণপণে কি চেষ্টাটাই না করিতেছি ! 
ঢ০৮০15170£ ৪১৪০০-এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়। গিয়াছে, অথচ বাঙলা 
রঙ্গষঞ্ তাহাকে নূতন করিয়। আকড়াইয়া ধত্রিতেছে। ইচ্ছাতে যে অভিনয়ের 
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কৌশল ও ভ্রান্তি নই হইয় যায়"সে খেয়।ল কাহারও নাই । ইউব্রোপে আজ 
বস্ত-শিল্পের (71950৩ ৮-এর ) সাহায্যে নাট্য।ভিনয় পরিচালিত হইতেছে । 
বাঙল। দেশে ছুই একথানি নাটকে এইক্সপ অভিনয়ের ধাঁর' প্রবর্তনের চেষ্টা ছুই 
একবার দেখ! গিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়িত্বলাভ করে নাই। এ-বিষয়ে 
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও শ্রীবুক্ত সতু সেন 
স্মরণীয় । সতু সেন প্রযোজিত “ঝড়ের রাতে” ও “বিষুপ্রিয়্ার আলোক-সম্পাত 
বিশেষ প্রশংসনীয় | 

আমাদের দেশে নাটক ও নাটমঞ্চের উন্নতি করিতে হইলে এই বস্তশিল্পের 
সাহায্য লইতে হইবে । অবশ্য আগামীকালের নাট্যাভিনয় কি রূপ লইবে 
তাহা এখন আন্বাজ 'করিয়! বলা অন্ঠায় । সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চাধ্যক্ষ গর্ডন ক্রেগ যে 
আগামী কালের অভিনয় পরিকল্পন! করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে [07১০ 
[19710719669 অর্থাৎ ভবিষ্ততের অভিনয় হইবে মৌনতায়, আর অভিনয় করিবে 
মানব অভিনেত। নয়, পুতুল । স্তরাং কালের সঙ্গে পা ফেলিয়! আমাদিগকে 
সকল সময় চলিতে হইবে । কালোন্ীর্ণ জিনিসকে ধরিয়া! থাকিলে আমাদের 
মৃত্যুকেই বরণ করিয়া! লওয়৷ হইবে । 

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নাট্যাভিনয় ব্যাপাব্ে গতান্থগতিকতার পথ অবলম্বন 
করবেন নাই। তিনি ইউরোপীয় নাটমঞ্চের রূপসজ্জাকে ছেলেমান্ষি 
বলিয়াছেন । আবার বাংল! নাটমঞ্চের ঘন ঘন পটক্ষেপণকে তিনি সমর্থন 
করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, “নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের 
সাহায্য তাহার পক্ষে সাহায্যই নয় $ ০স ব্যাঘাত; এবং সে অনেক স্থলে স্পর্থ। ॥ 
******অভিনয় ব্যাপারট। বেগবান, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ।” 
রবীন্দ্রনাথের মতে দৃশ্ঠপটের বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া নাটকের গভীর অর্থটি 
দর্শকদের মনে সহজ, সরল ও শ্বাভাবিকভ্ডাবে প্রতিফলিত করিতে হইবে । 

ববীন্্রনাথ যে-কথ! বলিয়াছেন, সে-কথাগুলি কল্পনাশ্রয়ী নাটকের 
প্রযোজন1 সম্বন্ধে বেশ খাটে । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের সময় এইরূপ 
পথই অবলম্বন করিতে হইবে । কিন্তু স্বভাবধর্ম। নাটকের অভিনয় ব্যাপাৰে 
বস্তশিল্পেরই সাহায্য লইতে হইবে । চলচ্চিত্রের রচনায় এই শিল্পের বহুল 
প্রচার আমাদের দেশেই হইয়াছে ; অথচ নাটমঞ্চের অধিকান্বীর1 এ-বিষয়ে 
একেবারে উদ্দাসীন । '.এ-কথা সত্য যে, ইহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ ; কিন্ত 
জাতীয় শিল্প-শিক্ষা। ও সৌন্দর্য-বিকাঁশের ভার ধাহার্দের ছাঁতে রহিম্লাছে, 
ভাহাদিগকেকিছুট1উদাবভাবাপন্ন হইতে হইবে। সেইপঙ্গে প্রেক্ষাগৃহেরও আমূল 
সংস্কার সাধন করিতে হইবে । প্ররেক্ষাগৃহের বর্তমান আবহাওয়! বদলাইয়! 
ইহাকে প্রকৃত শিক্প-মন্দিরে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন । আমার বিশাস, 
যেখানে শিল্পীদের বাস, সে-স্থান কখনো ধূলিমলিন ও কুৎসিত হইতে পারে না! । 
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বাঙল। নাট্যালয়ের ইতিকথ। 

ভাস, শূড্রক, ভবন্ৃতি প্রাচীন ভারতবর্ষের কবিরা অসংখ্য নাটক 
লিখিয়াছিলেন। দে সকল নাটক যে এককালে অভিনীত হইয়াছিল, তাহার 
বহুল প্রমাণ এখনও নানা পুরাণ ও কাব্যে বর্তমান আছে। রামগড় পাহাড়ে 
রঙ্গালয়ের খোদিত চিত্রগুলি সে-কালের অভিনয়ের এখনও সাক্ষ্য দিতেছে । 
ভরত-নাট্যশান্সথানি প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিময় সন্বন্ীয় একখানি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । সে-কালে নাট্যকল! থে উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই । কিন্ধ সে-যুগের নাট্যধারা আমাদের কাঁছে পৌছায় নাই । 
সে ধার! হারাইয়! গিয়াছে । 

মুসলমান শাসনকালে নট্ট্য-সাহিতা প্রসারলাভ করে নাই । মুসলমান 
ধর্মশাস্ত্রে অভিনয়ের সমর্থন নাই । কিন্ত্ত সে যুগেও বঙ্গদেশে নাটক ও 
নাট্যাভিনয়ের কথ! শুনিতে পাওয়া যায় । নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সপারিষ্দ 
'রুক্সিণ-হরণ+-নামক একটি নাট্যগীতের অভিন্য করিয়াছিলেন । পুরীতে 
রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্তদেবকে অবলঙ্গন করিয়া “বিদগ্ধ-মাধব* “ললিত-মাধব” 
নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ” ও পরমানন্দ 
সেনের “চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়'-নাটক উল্লেখযঘোগা গ্রন্থ । গঙ্গাধর নামক এক' 
বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণের লেখা “পারিজাত-মঞ্জরী”-নাটক প্রস্তর গাত্রে খোদিত 
দেখা যায়। 

এই সময়ে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়ে এ-দেশে নাট্যাভিনয়ের সমতুল্য 
আমোদ-প্রমোদের নানাপ্রকার ব্যবস্তা ছিল। বডু চণ্ডীদাসের 
জ্রীকষ্ণকীর্তনখানি ঝুমুর-নাটগীতের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন । জয়দেবের 
এীতগোবিন্দ*-ও এই শ্রেণীর নাটগীতি । উনবিংশ শতকের নধ্যভাগ পর্যন্ত 
বাংলাদেশের লোক চৈতন্তযাত্রা, চশ্তীষাত্র!, কৃষ্ণযাত্রা, কথকথা!, কবির লড়াই, 
পাঁচালি, খেউড়, তর্জা, আখ ড়াই, হাফ-আখ ডাই, পুতুলনাচ প্রভৃতি দেখিয়। 
আনন্দলাভ করিত । পূর্বে যাত্রার কোন বাধাপালা ছিল না। গানগুল্ি 
নি্দি্ থাঁকিত, অভিনেতারা উপস্থিত মত কথোপকথন তৈরি করিয়া লইত । 
স্গ্রদঘশ শতকে যাত্রার কয়েকটি বাধাপাল! বাঙুলাদেশ হইতে নেপালে 
গিয়াছিল। নেপালে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন পালাটি ময়নামতী-গোপীচন্দের 
কাহিনী লইয়া রচিত। 

আমোদ-প্রমোদের বিপুল আয়োজন থাকিলেও রঙ্গপীঠ বা প্রেক্ষাগৃহের 
কথা, তখন জানা যায় না। বর্তমান রঙ্গালয় ও 'ভিনয়-পদ্ধতি বিলাতি 
রঙ্গালয়ের অনু্কতিতে গঠিত । প্র্টীন ভারতের নাট্যাভিনয়ের সহিত ইহাকে 
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কোন সম্পর্ক নাই । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলানীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ 
রাজত্বের স্ত্রপাত হয়। তত্পূর্বে এ-দেশে ইংরেজেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ব্যপদেশে বাস করিতেন । সেই সময়ে তাহারা এদেশে চিজ্তায়। শিক্ষান়্, 
ধর্মে, সামাজিক পরিস্থিতিকে .এক নৃতন আবহাওয়ার স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 
ইহারই ফলে ইংরেজ-প্রভাব বাঙালীর মজ্জাগত হইয়া ঈাড়াইয়াছে। “ডা- 
সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে,নাদির শাহ যখন দিল্লী 
আক্রমণ করিয়া তথাকার লোকদের পীড়ন ও অত্যাচারে উদ্যান্ত করিয়া! 
তোলেন, তখন প্টুকী”-নামক এক বিদেশী অভিনেতা অভিনয় দেখাইয়। নাদির 
শাহকে মুগ্ধ করেন। তীাহারই প্রার্থনাক্রমে নাদির শাহ বহু লোককে 
মুক্তি দেন। ইহাই বোধ হয় এ-দেশে বিদেশীগণ কতৃক প্রথম নাট্যাভিনয় । 

ইংরেজ-শাসনের গোড়ার যুগে ইংরেজেরা নিজেদের চিত্রবিলোদনের 
জন্য বাঙলায় সংগীত-ভবন, নৃত্যপীঠ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পলাশীর 
যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বে লালবাজারে [১2 1705০ (১৭৫৬) নাম দিয়া, 
তাহারা একটি রঙ্গালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহার পরে ক্রমে ক্রেমে লায়ন্স 
ব্রেজজ ও ক্লাইভ স্বীটের মোড়ে [76 ব্িওদ্দ [9155 70899 বা! 081071605, 
10)62৮:০ (১৭৭৫), চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে 07১01)156. 
[7690৬ (১৮১৩), পাক স্ট্রীটস্থিত সেন্ট জেভিয়াস কলেজের সংলগ্রস্থলে 
9503 ৪0110 ( স্লা্ুচি-১৮৩৯ ) প্রভৃতি রঙ্গালয় খোলা হয়। এই সকল: 
রঙ্গালয়ে ইংরেজি নাটক অভিনীত হইত এবং ইংরেজ অভিনেত' ও অভিনেত্রীর 
অভিনয় করিতেন । 

এই সকল ইংরেজি অভিনয় দেখিয়া! ক্রমে এ-দ্রেশীয় বহু দর্শকের মনে. 
নাট্যাচরাগ সমুদ্দিত হয় । ১৮১৭ শ্রীস্টাবন্দে কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ প্রতিচিত 
হয়। সেখানে কাব্-নাটক পড়িয়া! এবং ইংরেজের নাট্যশালায় ইংরেজি 
অভিনয় দেখির। অনেকের মনে ইংরেজের অন্গকরণে নাট্যশাল! স্থাপনান্ব 
ইচ্ছা জাঁগিল। ১৮৩১ স্রীস্টাব্দে প্রসম্নকুমার ঠাকুরের শু“ড়োর বাগান বাড়িতে 
হিন্দু থিগ্পেটার” প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহাই বাঙালী কতৃক স্তাপিত প্রথম. 
রঙ্গালয় । বাঙল! 'নাটকের অভাবে এথানে জুলিয়াস সিজর'-এর কিয়দংশ 
এরং উইপলসন সাহেব কতৃক ইংরেজিতে অনূদিত “উত্তররাম চরিত' অভিনীত. 
হয় । ১৮৩২ স্ত্রীস্টাব্দে এই রঙ্গালয়ে [থ০61,11% 91)67:000988 নামে একখানি 
প্রহসন খুব স্ুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। তবে এই নাট্যালয় বেশিদিন, 
স্বার়ী হয় নাই । 

এই সময়ে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা! তাহাদিগের উৎ্সবাদিতে ইংরেজি কবিতা 
আবৃত্তি ও ইংরেজি নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় করিত । ১৮৩৭ খ্রীঃ 
রুলিকাতার লাট-প্রাসাদ্দে হিন্দু-কলেঞ্জের বাধিক পুরস্কার বিতরণী সভায়. 


১৪০ নাটয-সাহিত্যের ভূমিকা! 


ছাত্রের শেকসপীয়রের নাটকের অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করিয়াছিল । 
১৮৫৩ খ্রীঃ ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্ররা “মার্চ্টে অব ভেনিস” অভিনয় 
করে। তাহাদিগের অভিনয় সাফল্য দেখিয়! ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির ছাত্রেরা 
ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার নাম দিয়া একটি নাটণালয় প্রতিষ্ঠা করে । ১৮৫৩ শ্রীঃ 
এই নাট্যালয়ে 'ওথেলো”র অভিনয় হয় । ১৮৫৪ শ্রী: এখানে “মার্চে অব 
ভেনিস, অভিনীত হয়। এই নাট্যাভিনয়ে মিসেস্‌ গ্রীগ-নাক়্ী একজন 
ইংরেজ মহিলা! পোশিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়! স্থ-অভিনয় করেন। এই 
রজমঞ্চেই ১৮৫৫ গ্রী; শেকসপীয়রের চতুর্থ হেনরি ও মেরিডিথ পার্কারের 
“আমাটোর” নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ “জুলিয়াস 
সিজর+ অভিনয়ের পর এই নাট্যালষ বন্ধ হইয়া বায়। 

বাঙালীদের অভিনয়ে যেমন মাঝে মাঝে ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার! 
অভিনয় করিতেন, তেমনি ইংরেজদের অভিনয়ে বাঙালী অভিনেতারাও 
কেহ কেহ মধো মধ্যে যঘোগদাঁন করিতেন । “সংবাদ প্রভাকর” হইতে জানিতে 
পারা যায় যে, ১৮৪৮ শ্রীঃ এদেশীয় প্রসিদ্ধ নর্তক বাবু বৈষ্ঞবদ্দাস আট্য সীস্থচি 
নাট্যশালায় ইংরেজদ্রিগের সহিত “ওথেলো”র অভিনয় করিয়! সকলকে জস্তষ্ট 
করিয়াছিলেন । 

এই পর্যন্ত বাঙলা রঙ্গমঞ্চে ই'রেজি নাটকের অভিনয়ের কথ। বলা হইল। 
'এইবারে বাঙল! নাটকের অভিনয়ের স্থচনার কথ! কিছু বলিব। বাঙল। 
নাটকের অভিনয় সুচনা! করেন একজন বিদেশী, নাম তাহার খেবালিম 
লেবেডিয়েফ । তিনি ছিলেন একজন রুশদেশীয় পর্যটক । তিনি তদানীস্তন- 
কালের গবর্ণর জেনারেল সার জন্‌ শোরের অন্ুমতিক্রমে কলিকাতার মধ্যভাগে 
ডুম তলায় ( বর্তমান 'এজরা জীটে ) ১৭৭৫ শ্রী: একটি বঙ্গালয় স্থাপন করেন। 
তাহার নিজের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি 70 7078£0150 ও [40 
)৪ 68৪ 13০96 ]0)০9£ নামে দুইখানি ইংরেদ্দি নাটক অন্গবাঁদ করেন। 
তন্মধ্যে 77০ 1089159 নাটকথানির বঙ্গাহগবাদ দুইবার অভিনীত হয় । ইহার 
প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীস্টাবে এবং দ্বিতীয় অভিনয় হয় .১৭৯৬ খ্রীস্টান্তে | 
ইহাতে বাঙালী স্ত্রী ও পুরুষ অভিনেত।র; অংশ গ্রহণ করেন । ইহার অভিনয়- 
কালে ভারতীয় সংগীত যোজনা করা হয়। অভিনয়ের ফাকে ফাকে 
ভাঁরতচন্ত্রের কবিতা আবুন্তি করার ব্যবস্থা ছিল। 

বাঙার্সীর দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয়ের সুচন। হয় শ্ামবাজারেত্র নবীন বছর 
বাড়িতে । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সুখ্যাতি সহিত “বিদ্যাসুন্দর” নাট্যাভিনয় 
'হয়। তৎ্পূর্বে এখানে আরও নাটক অভিনীত হইয়াছিল, কিন্ত সেঞ্ুলি 
সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানা যায় না। বিগ্যান্থন্দর নাটকে স্ত্রীভূমিকাগুলি 
'স্রীলোকেরাই গ্রহ্থণ কত্িয়াছিল । এই অভিনম্বের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, 
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নাটকের বিভিন্ন দৃষ্ট বাড়ির বিভিন্ন অংশে অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের 
সঙে সঙ্গে দর্শকরাও এক স্থান হইতে অপর স্থানে স্থানপত্রিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন । 

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙপা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গতি 
পরিবতিত হয়। ইহার পূর্বে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়! যে নাট্যশালাগুলির পত্তন 
হইয়াছিল, তাহার কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই | দরীর্থস্থায়ী না হইবার কারণ 
হয়তো মুলত: এই ছিল্‌ যে, এই নাট্যশালাগুলি ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে: 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । খেয়াল প্রশমিত হইবার পরেই এ-গুলিরও পতন হইয়াছে । 
তাহাছাড়। দীর্ঘকাল চলিবার মত ভাল নাটক দেশে তখন ছিল না। ভাল 
নাটক না৷ থাকিলে নাট্যশাল! দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নং। এক্ষেত্রে জন- 
সাধারণের শিক্ষা ও রুচির কথাও কিছুট! ভাবিতে হইবে । জনসাধারণের 
শিক্ষা ও রুচি তখন উন্নত ছিল ন। বলিয়া! নাট্যশালার উন্নতি হয় নাই । 

বাঙলা নাট্যশালার পক্ষে ১৮৫৭ শ্রীস্টা্ বিশেষ স্বরণীয় বংসর । এই 
বৎসর হইতে মৌলিক নাটকের অভিনয় শুরু হইয়াছে এবং ইংরেজি নাটকের 
অভিনয় উঠিয়! গিয়াছে । এই বসরেই বাঙলার মৌলিক সামাজিক ন!ঢটক 
“কুলীন-কুলসর্বস্ব-এর অভিনয় হয়, নৃতন-বাজারের রামজয় বসাকের বাড়িতে । 
“কুলীন-কুলসর্বন্ব'-এর পূর্বে অবশ্ঠ ছুইএকখানি মৌলিক নাটকের নাম পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে ফোগেন্্রচন্্র গুপ্তের “কীতিবিলাস” (১৮৫২) ও তারাচরণ, 
শীকদারের “ভদ্রাভূন” (১৮৫২ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ “কীতিবিলাস, বাঙলার, 
প্রথম ছুঃখময় নাটক । “ভদ্রাজুন' নাটকের বিষয় মৌলিক ন! হইলেও» রচনা- 
পদ্ধতি সম্পূর্ন মৌলিক । কিন্ত এই দুইখানি নাটক অভিনীত হয় নাই। 

এই সময় হইতে দেশের সর্বত্র রীত্তিমত অভিনয় আয়োজন চলিতে থাকে । 
কতিপয় শখের নাট্যশালার পৃর্ণবিকাঁশ এই সনয় হইতে দেখা যায় । কালী- 
প্রসন্ম সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্বী;ঃ বিদ্যোঁৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 
'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। পরে এই নাট্যশালাতেই কালীপ্রসন্গের রচিত 
“বিক্রমোর্ষশী” ও “সাবিত্রী ও সত্যবান নাটক? অভিনীত হয় । ১৮৫৮ গ্ীঃ 
পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা যতীন্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে ও পাইক- 
পাড়ার রাজ প্রভাপচন্ত্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে 'বেলগাছিয়। 
খিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠ। হয় । রামায়ণের লেখা নাটক “রত্বাবলী; এখানে প্রথম 
অভিনীত হয় । সেই অভিনয়ে ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে প্রথম দেশীয় 
প্রক্যতানবাদনের প্রবতন হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত এই নাটকের ইংরেজি অন্বাদ করেন। “রত্বাবলী'র লিখনভঙ্গি 
পছন্দ না হওয়ায় বন্ধ গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মাইকেল বাঙলা নাটক 
লিখিতে আরন্ত করেন। মাইকেলের “শমিষ্টা”। নাটক ১৮৫৮ শ্রীস্টান্দে 
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বেলগাছিয়! রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় । ১৮৬১ স্রীষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর এই নাট্যশালা উঠিয়! যাঁয়। 

বেলগাছিয়! নাট্যশালার সাফল্যে কলিকাতার নানাস্থানে অভিনয়ের ধূম 
পড়িয়! যায় । ১৮৭২ স্রীস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে যে সকল 
শখের নাট্যালর খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে নাম করা যাইতে 
পারে--(১) মেট্রোপলিটন থিয়েটার (প্রথম অভিনয় রজনী--১৮৫৯ 7, 
(২) পাথুরিয়াঘাট! বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬২), (৩) শোভাবাজার প্রাইভেট 
থিয়েট্ট্রক্যাল সোসাইটি (১৮৬৭), (৪) জোড়ার্সাকে থিয়েটার, (৫) বহুবাজার 
বজনাটযালয় (১৮৬), (৬) বাগবাজ।র 'আমেচার থিয়েটার (পরে শ্যামবাজার 
নাট্যসমাজ )_-( ১৮৬৮) প্রভৃতি । ইহা! ছাড়াও বর্ধশান, ভাটপাড়া, ট্রচুড়া, 
শিব্পুর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানেও পাল্ল। দিয়। থিয়েটার চলিতেছিল। তখনকার 
দিনের একটি সংবাদপত্র হইতে জানা যায়-_প্প্রায় প্রত্যেক গলিতে নাটক!ভিনয় 
'আরস্ত হওয়াতে নিক্ষর্ম॥।ী লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত 
হইয়াছে ।.*'যিনি যাহা! ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার 
করিতেছেন ।৮ | 

শখের নট্যশালার অভিনয়ে সাধারণের মন তৃপ্ত হইতেছিল না। 
শখের নাট্যশালার অভিনয়ে কেবলমাত্র ধনীলেকদের যাইবার অধিকার 
ছিল, সাধারণ লোঁক সেখানে যাইতে পারিত নাঁ। সেইজন্য বাগবাজার 
আযামেচার থিষেটারের দ্বারা অভিনীত দীনবন্ধুর 'লীলাবতী” নাটক যখন 
অভিনয় সাফল্য লাভ করিল, তখন সেই সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মনে টিকিট 
বিক্রয় করিয়। কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের কল্পন। জাগিল। 
কালক্রমে এই বাগণবাজার আামেচার থিয়েটারই ণ্যাশনাল থিয়েটার নামে 
পরিবত্তিত হইল । ইহাই বাঙলার প্রথম পেশাদারি নাট্যশাঁলা । ১৮৭২ 
শ্বীষ্টান্দে দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” লইয়া ইহার দ্বারোদঘাটন হয় । গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ টিকিট বিক্রয় করিয়। অভিনয় করার বিপক্ষে ছিলেন বলিয়া এই 
সম্প্রদায়ের একজন প্রধান উদ্যোক্ত! হইয়াও তিনি প্রথম দ্রিকে ইহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিলেন । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুহদনের “কুষ্ণকুমারী” নাটকের অভিনয়ের 
সময় গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতারূপে ন্যাশনাল থিয়েটারে আসিয়া 
যোগ দেন। 

১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে ন্যাশনাল. থিয়েটার বন্ধ হইয়। যাগ । এই সময়ে শরতচন্ত 
ঘোষ “বেঙ্গল থিয়েটার” নামে একটি নাট্য।লয় খোলেন । এখানে অভিনেত্রী 
লইয়া অভিনয় আরম্ভ হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার ছুই দলে বিভক্ত হইয়া! 
যায়। একদল "ন্যাশনাল থিয়েটার”, অন্তদল “হিন্দ ম্রাশনাল থিয়েটার” 
নাম লইয়া অভিনয় করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ছুই দল মিলিয়! এক 
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হইয়া গেল তখন তাহার নাম হয় “গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার” 1 গিরিশ 
অবৈতনিক অভিনেতা হিসাবে এ্রধানে বহ্িষচন্দ্রের “ছুর্গেশ-নন্দিনী+ 
নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ” মাইকেলের “মেঘনাদ বধ”, রমেশচন্দ্রের “দাধবী- 
কন্কণ+ প্রভৃতি নাটকাঁকারে পরিবতিত করিয়। অভিনয় করিতে থাকেন। 
ইছার পরে গিরিশচন্দ্র বেতনভোগী অভিনেতা ও নাঁটাশিক্ষক হুইয়। নিজের . 
লেখা নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করেন । ইতিমধো শিরিশচন্দ্রের সহিত গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচাঁলকবর্গের মতের অমিল হইল । গিরিশচন্দ্র একজন' 
ধনীলোকের সাহায্যে ১৮৮৩ খ্রীস্ট'ব্দে স্টার ক্িয়েটার '-এর স্থাপনা! করিলেন 
এবং সেখানে অভিনয় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে “এমারেজ্ড 
থিয়েটার? স্থাপিত হইলে তিনি সেখানে যে।গদান করেন । 

বাঙলাদেশের শখের থিয়েটার হইতে যে সাধারণ রঙ্গমঞ্জের প্রতিষ্ঠা হইল, 
তাহাই ক্রমে পল্পবিত হইয়া নানা নামে ও গোত্তীতে দেখা দিল । ক্রমে সিটি 
থিয়েটার, মিনার্ত। থিয়েটার, ক্লাসিক থিষেটার, কোহিহর থিয়েটার, বীণা 
থিয়েটার, অরোরা থিষেটার, ইউনিক থিয়েটার, বাণী থিয়েটার, রয়েল বেঙ্গল 
থিয়েটার, থেলপিয়ন টেম্পল, মনোমোহন থিয়েটার, প্রেসিডেন্সি থিয়েটার, 
রিফরমড্‌ থিয়েটার প্রভৃতি নান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 

সাধারণ নাট্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপনের পর হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক 
পর্যন্ত যতগুলি বঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গিরিশচন্দ্র 
সাহায্যে পুষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের তিরোধান ঘটে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে । 
এই কালের মধ্যে তিনি অসংখ্য নাটক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ॥ 
গিরিশচন্দ্রের সহকারীদের মধ্যে ধর্মদাস স্বর, রাধামাধব কর, অধেন্দুশেখর 
মুস্তফী এবং আরও কয়েকজন কর্মী ও শিল্পী বঙ্গরঙগালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হইয়া থাকবেন । অমৃতলাল বস্থু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
তারকনাথ পালিত, স্ুরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু) প্রভৃতি অভিনেতাদিগকেও 
বাঙলাদেশ কোনদিন বিস্বত হইবে না। সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের প্রথম 
দিন হইতেই বহু অভিনেত্রী সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন ॥ 
তাহাদিগের মধ্যে স্ুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, মানদ। দাসী, কুক্মকুমারী, 
তিনকড়ি, নরীনুন্দরী, বিনোদিনী দাসী, স্থশীলাবালার নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । নাট্যশালার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্ব, কালী প্রসন্ন 
সিংহ, জ্যোতিরিন্্রনাথ, মধুঙ্ছদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বন্থ, গিরিশচন্দ্র, রাজকুষঃ 
রায়, ক্ষীবোদপ্রসাদ বি্ভাবিনোদ, দ্বিজেন্লাল বাক্স প্রভৃতি নাট্যকার হিসাবে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

নাট্যকার হিসাঁবে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয় । অনেকগুলি নাটক 
লিখিয়াছেন এবং সেগুলির বিষয়বস্ত তাহান কবি-চেতৃনার সহিত মিলিয়! সর্বঅই 


১৪৪ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। 


অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বহু নাট্যাভিনয়ের আয়োজন 
করিয়াছেন এবং নিজেও অনেক অভিনয় করিয়াছেন । কোথাও তিনি 
গতানহগতিকতার পথে চলেন নাই । তাঁহাঁকেই অহসরণ করিয়া বাঙলার নব 
বুগের অভিনয়-পন্ধতি কোন কোন স্থলে নৃতন পথে চলিয়াছিল বলা চলে। 

বাঙলা দেশের নাট্যাভিনয়ের নৃতন যুগ আরম্ভ হয় ১৯২১ সাল হইতে ॥ 
তখন পুরাতন বুগের তিনটি রঙজালয় বীচিয়াছিল_স্টার, মিনার্ভা ও 
অনোমোহন। এই সময়ে পার্শী ধনকুবের ম্যাডান সাহেব 1367089]8 
[1)9501০9]  50200905 খোলেন । সেথানে প্রথমে 'অপরাধী কে?” 
নামে একখানি বাঙলা নাটক অভিনীত হয়। প্র বৎসর এ রঙ্গালয়েই শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী আীরোদপ্রসাদের লেখা “আলমগীর” নাটকের নাম 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । এই শক্তিমান শিল্পীর অভিনয় ক্ষমতা দেখিয়। বাঙালীর 
বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না । ইহার পরে কিছুদিন আর তাহাকে নাট্য 
জগতে দেখা গেল না। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে ছইজন শক্তিমান 
অভিনেতাঁকে দেখ! গেল-_শ্রীধুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
স্টীরে তখন স্তখ্যাঁতির সহিত অপরেশচন্ধের লেখা “অযোধ্যার বেগম” 
চলিতেছিল । “অযোধ্যার বেগম" হইতেই রবিবারে 1/8617)০০ ৯)০দ্ম-র প্রথম 
প্রবর্তন হয় । ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩ সালে স্টারে “আর্ট থিয়েটারে”র 
দলভুক্ত হইয়। দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবতী, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, 
দুর্গাদীস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ! ওদিকে ম্যাডান থিয়েটার 
চাঁলাইতে লাগিলেন শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী । প্ররুতপক্ষে এই সময় হইতেই 
বাঙলার নাট্যজগতে নবযুগের আরম্ত হয় । 

এদিকে শিশিরকুমারও স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন না । ১৯২৩ সালের 
বড়দিনে কলিকাঁতী ইডেন-গার্ডেনে যে একজিবিশন হইল, তাহাতে তিনি 
ছ্বিজেন্রলালের “সীতা” অভিনয় করিলেন । পরে তিনি আল্ফ্রেড থিয়েটারে 
আসিয়। দেখা দিলেন । তাহাকে তাহার নবচেষ্টায় সাহাধ্য করিতে লাগিল 
কয়েকজন বশব্বী সাভিতি,ক ও শিল্পী । এই সময়ে স্টারে সর্বপ্রথম একাক্কিকা 
নাটিকা মন্থ বায়ের “মুক্তির ডাক” অভিনীত হুইল এবং নৃতনের সহিত 
পুরাতন ধারা আসিয়া মিশিল । দানিবাবু, তিনকড়িধাবু ও অহীন্দ্রবাকু একই 
সঙ্গে অভিনয় করিতে লাগিলেন । মিনাভা থিয়েটারে পুরাপুরি পুরাতন 
ধারাই চলিতে লাগিল। মনোমোৌহনের আসর আর জমিল না । শিশিরবাবু 
১৯২৪ গ্রীস্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটার-গৃহ আমুল সংস্কত করিয়া “নাটামন্দির, 
'মাম দিয়া যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “সীতা” অভিনয় করিতে লাগিলেন । “দীত” 
নাটকের অভিনয়ে বাংলার নাট্যকলা অতুলনীয় হইয়া দেখ! দিল। হছার 
পরে শিশিরকুমার, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় কন্যা বথেষ্ট 


পরিশিষ্ট ১৪৫ 


প্রয়োগ-নিপুণতার পরিচয় দিলেন। এই নূতন দল বাগুল৷ নাট্যশালার 
প্রয়োগ-কৌশল, সংগীত ও নৃত্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে । ১৯৩০ 
শ্্ীস্টান্দে শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ পাইয়! সভিনয় 
দেখাইতে আমেরিকা গিক়়াছিলেন। "সেখানে বাঙল! ভাষায় অভিনয় 
করিয়াছিলেন । : 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যস্ত অনেকগুলি নূতন নাট্যশালার স্থষ্টি 
হইয়াছে । তন্মধ্যে মিত্র থিয়েটার, নাট্যমন্দির, নব-নাট্যমন্দির, নাট্যনিকেতন, 
রঙমহুল, নাট্যভারতী, শ্রীরঙ্গম, কালিক! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অতি অল্পদিন 
হইল গণনাট্যসজ্ঘ “জবানবন্দী”, “নবান্ন', “ভারতের মর্মবাণী” প্রভৃতি যে সকল 
অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন, সেগুলি অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল ৷ কংগ্রেস 
সাহিত্য-সজ্ঘের “অভ্যুদয়” একটি স্মরণীয় অভিনয় । এই শেবের যুগের নাট্যকার 
হিসাবে খ্যাতিলাভ করিক্বাছেন- _ভূপেন্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমনলশিব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বন, বরদা দাসগুপ্ত, যোগেশ €চীধুরী, মম্মথ রায়, 
প্রবোধ মজুমদার, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বন্থ্‌, শচীন্দত্রনাথ সেনগুপ্ত, 
বিধায়ক ভষ্রাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি | 

বর্তমানে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বড়ই দুর্দিন আসিয়াছে । সেখানে 
কে?ন নূতন প্রতিভার সন্ধান মিলিতেছে না । "নাটক ও নাট্যাভিনয়__ সবই 
যেন নিচের দ্রিকে নামিয়া যাইতেছে । অভিজাত সম্প্রদায়ের কতিপষ পুরুষ 
ও মহিলা এখানে-সেখানে কিছুটা! নাট-নৈপুণ্য দেখাইতেছেন বটে, কিন্থ 
তাহাদ্িগের কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নাই বলিয়া, তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার 
আশ। পোষণ করা যায় না । 


[ ৬] 
রবীজ্দরনাথের নাটক ও নাট্যানিনয় 


রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি কাব্যাশ্রয়ে গঠিত ; সেইজন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 
নাট্যকার এবং তাহার নাটকগুলিকে প্ররুত নাটক বন্সিতে দ্বিধাবোধ করেন । 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুন্পি বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন । সাহিত্য- 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'নাটকগুলির মূল্য অনম্বীকার্য। অভিনয়েও তাহার 
অনেকগুলি নাটক বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । তবে সাধারণ দর্শকদের 
নিকট তাহার নাটকের তেমন আদর হয় নাই। তাহাতে ক্ষতিই বা কি? 
তাহার কাধ্য কি সকল লোকে বোঝে? কবি-হিসাবে তিনি যদি অেষ্টত্ব 
লাভ করিয়া থাকেন, তবে নাট্যকার হিসাবেই বা! করিবেন না৷ কেন ? 


১৪৬ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


রবীন্দ্রনাথ আপামর সাধারণের জন্ত নাটক লেখেন নাই । একটি বিশেষ 
শ্রেণীর সামনে একটি বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে অভিনীত তইবে বলিয়া তিনি 
তাহার নাটকগুলি রচন! করিয়াছিলেন । তাহার নাটকের অন্ত তিনি একটি 
বিশেষ শ্রেণীর দর্শকও তৈয়ারী করিয়ীছিলেন। তাহারাই তাহার পরিকল্পিত 
নাট্যাভিনয় দেখিয়। বিপুল আনন্দলাভ করিতেন। পেশাদাত্ি নাটিক ও 
নাট্যাভিনয়ের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল ন1। 

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে তিনি নাটকগুলি রচন! করিয়াছিলেন । আধুনিক 
বাউল! নাটকের সহিত তাহার কোন সংযোশ ছিল না । প্রাটশন কালের 
সংস্কৃত নাটক, যাত্রা, কথকতা, তর্জা প্রভৃতি নাট্যরচন। বিষয়ে তাভাকে প্রেরণা 
দিয়াছিল। তাহার নাটকের দাদাঠাকুর, ঠাকুরদাদী, বাউল প্রভৃতি চরিত্র 
ভারতীয় সাধকদের অন্রকল্পে সুষ্ট । এই ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করার নিমিত্ত 
ষ্টাহার নাটকগুলি গগ্ভাত্মক ন1 হইয়া পদ্যাত্মক হইয়াছে । মাঝে মাঝে বিদেশা 
প্রভাবও কিছু কিছু ত্বাহার রচনায় লক্ষ্য কর! যায়। তবে তাহা একেবারেই 
অস্বাভাবিক নয়। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে গীতিপ্রবণতা ও 
সৌন্দ্ান্ভূতি ॥ বহিঘটনার ছন্দ কোথাও তাহার নাটকে নাই । সর্বত্র একটা! 
প্রশাস্ত, স্থির অথচ স্তৃতীত্র অন্ভূতির সুর শোনা যায়। এই অন্তর্ুথী স্থরের 
লীলায় রবীন্ত্রনথের প্রতিভ। বিকশিত হইয়াছে । ইহা! ভারতবর্ষেরই সর । 
ভারতবর্ষের অন্তরললীন মানসবাণী তাহার লেখার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে । 

রবীন্ধনাথের নাটকের উপলব্ধ সত্য হইতেছে বন্ধন ও মুক্তি। উহার 
ব্যাখ্যা করিলে গ্লাড়ায় এইরূপ £:-মান্ষের আত্ম-প্রকাশের মধ্যে থাকে 
আনন্দ । সেই আনন্দের পথ কুস্তুমান্তীর্ণ নয় । সে পথে আছে ছুঃখ, আছে 
মৃত্যু । সেই ছুঃখ ও মৃত্যুর ভয়ে যে ভীত হয়, সে কখনও আনন্দ প্রায় ন!। 
তাই তাহার সকল নাটকেই তিনি বলিয়াছেন যে, ভয়কে জয় ক্র্রিতে হইবে । 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পথিবীর মান্তষ অস্তব্রে-বাহিরে বন্দী । বর্তমান 
বস্তধর্মী সভ্যতা মানুষকে কিছুতেই শান্তি দিতে পারিতেছে ন!। সে মানুষকে 
নানা বন্ধনে বাধিয়া ফেলিতেছে। মান্চষ যদ্দি বাহিরের সকল বন্ধন ভাঙিয়া 
ফেলিতে পারে তবে সে অন্তরেও মুক্ত হইবে । ত্যাগ ও সংষমের পথ বাহিয়া 
আসিবে সেই মুক্তি । এই মুল কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ তাহার নানা নাটকীয় 
'আধারের আয়ে প্রচার করিয়াছেন । 

মোটামুটি ছয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে ভাগ করা যায়-" 
(১) গীতিনাটা__বান্সীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, খতু-উৎসব প্রভৃতি ; (২) 
নৃত্যনাট্য-_চগ্ডালিকা', শ্যামা, নৃত্যনাট্য-চিজাঙদা, তাসের দেশ প্রভৃতি ১ 
€৩) নাট্যকাব্য-_-সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, গান্ধার্নীর আবেদন, 


পরিশিষ্ট ১৪৭ 


লক্ষ্মীর পরীক্ষা, বিদায় অভিশাপ প্রভৃতি £ (৪) ছন্বনাট্য--গ্রকৃতির প্রতিশোধ, 
রাজা ও রাণী, বিসর্জন, তপতী প্রভাতি ; (৫) রঙগনাট্য- বৈকুষ্ঠের খাতা, 
চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি ; (৬) রূপক-নাট্য-_ খণশোধ, পরিত্রাণ, 
রাজা, ডাকঘর, রক্তকরবী, মুক্তধ!রা, অচলায়তন, ফ্কান্ধনী প্রভৃতি । 

এই সকল নাটকেই রবীন্দনাথের মননলীলতা, হাশ্যরস-হষ্টি ও ব্য করিবার 
রীতি নৃতন আকারে প্রকাশ পাইযাঁচছে । তাহার গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির 
অন্তরে আছে অফুরন্ত সংগীত । সে সংগীত নিমিষেই ফুরাইয়া যায় না, বহুক্ষণ 
ধরিয়া অন্রের মধ্যে বাজিতে থাকে! বহিদ্বন্দ অপেক্ষ! ভাবের ছন্দ লইযা 
তাহার ট্রাাজিডিগুলি রচিত হইয়াছে । কাহার কমেডিশুলি আনন্দোজ্জল ও 
মধুর । কোন প্রকার গভীর তত্ব বা জটিল সমস্ত সেগুলিকে ঘোরাল করিয়া 
তাঁলে নাই ! প্রাত্যহিক জীবনের পট-ভৃমিকায় তাভার চরিত্র শুলি চিন্তিত 
হইয়াছে । অথচ সেগুলি প্রাতাহিক জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নয়। 
প্রত্যেক চবিত্রেই অনম্ত জীবনের আভাস লক্ষ্য করা যায়। 

রবূপকনাট্য রচনায় রবীন্্-প্রতিভা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে । যদ্দিও 
রবীন্দ্রনাথের রূপকগুলি আদপেই সহজবোধ্য নয়, তথাপি এ কথ। ক্বীকার্য ঘে, 
এ সকল নাটক পাঠের সময় পাঠকের মনে এক স্বপ্রাবেশের হৃষ্টি হয়। বূপক- 
নাটকগুন্দির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মনের সুউচ্চ ধর্মবোধ প্রকাশ পাইয়াছে । 
সেই ধর্মবোৌধকেই আমর। আধ্যাত্মিকতী নাম দিয়া থাকি। 

এই ধরনের নাটককে অনেকে নাটক বলিতে সংকোচি বোধ করেন । 
তাহাদিশর মত হইতেছে যে, বিচিত্র চরিত্রস্থষ্টি ও বহির্ঘটনামুলক হন্দই 
নাটকের প্রাণ । কিন্ত রবীন্রনাথ একথ! মানিতেন না। তিনি বলিতেন 
যে, যদি তিনি মানব মনের ভাব ও অঙ্কভৃতিকে সুন্দর ও মধুর-ভাবে প্রকাশ 
করিয়া থাকেন, তবে ত'হাতেই তাহার সার্থকতা! নাটকের মধ্যে যদি কিছুট। 
কবিত্ব থাকে তাহাতে ক্ষতি কি? নাটকতো৷ খানিকটা মায়! হইবে । 

এখানে আর একটি কথা আলোচনা করা দরকার । অনেকে বলেন, 
রবীন্রনাথের নাটকে গতি নাই । এ-কথাও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। কারণ 
ভাঁধ্যাত্সিক সাধনার মধ্যেও মানুষের মনে থাকে একটা গ্রচণ্ড গতি । এই 
সম্পর্কে রবীন্জনাথ বলিয়াছেন, 
“বস্তবাদীর! মনে করে অবকাশট। নিশ্চল, কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের 
বসিক তাশার। জানে বস্তটাই নিশ্চল, অবকাশটাই তাহাকে গতি দেয়। 
রণক্ষেত্রে সৈম্তের অবকাশ নাই) তাহারা কাধে কাধ মিলাইয়) ব্যহ রচন! 
করিয়া চলিয়াছে, তাহার! মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি । কিন্ত 
যে-সেনাপতি অবকাঁশে নিমগ্ন হইয়া দৃর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, 
সৈন্তদের চল! তাহাধই মধ্যে । নিশ্চলের যে ভয়ংকর চল। তাহার ক্ু্রবেগ 


১৪৬৮ নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। 


যদি দেখিতে চ1ও, তবে দেখ এ নক্ষত্রমগুলীর আবর্তনে, দেখ ধুগ- 

যুগান্তরের তাগুব-নৃত্যে । যে নাচিতেছে না তাহাঁরই নাচ এই সকন্প 

চঞ্চজতায় |” 

হৃতরাং দেখ! ঘাইতেছে যে, মনের বিপুল স্তন্ধতার মধ্যেও থাকে অবিরাম 
চলার সংকেত | ভিতরের চিন্তা, ভিতরের কল্পন1, ভিতরের অনুভূতির গতিবেগ 
বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক প্রবল । রবীন্দ্রনাথের 
“ডাকঘর” ন'্টকেই এই কথার স্ষস্পষ্ট নজির মিলিবে । বালক অমলের 
রুদ্ধর্জীবন বাহিরের সহিত মিলিত হইবার ক্তন্য ব্যাকুল। অনন্তের সহিত 
মিলিবার আকাজ্ক্ায় সে-তো। কোনদিন থামিয়! থাকে নাই । সে চলিয়াছে, 
ক্রমাগতই চলিয়াছে। একদিন মুত্যু আসিয়া তাহাকে অনন্তের সহিত 
মিলাইয়া দিল। সেইদিন সত্যসত্যই সে মুক্ত হইল । এইরূপ মুক্তির সংগীত 
রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই ধ্বনিত হইয়াছে । এই অস্তমুহ্ী গতিই রবীন্দ্রনাথের 
বেশিষ্ট্য 

বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । তিনি দেশের রুচি বহুলাংশে ফিরাইয়! দিয়াছেন। নূতন ধরনের 
নৃত্য, গীত, অভিনয়ের মধ্যে সর্বত্রই তাহার প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 
নাট্যাভিনয় ব্যাপারে তিনি নূতন অভিনয়-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
তাহার নাটকের অভিনয়ে তিনি মুমুহুঃ পটক্ষেপণ পছন্দ করিতেন না । 
রঙ-বেরঙের দৃশ্যপট তিনি কোনদিনই ব্যবহার করেন নাই । একটি কালো! 
পর্দা বঙ্গমঞ্জচের পিছন দিকে টাঙ্গাইয়া অতি নিরলংকারভাবে তিনি 
অভিনয় করিতে ভালবাসিতেন। তবে সাজ-পোশাকের দিকে তাহার 
নজর ছিল বেশ । প্রাচীন ভারতীয় আবহাওয়া ও রাজপরিবেশ তিনি 
বিচিত্র পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেন । অভিনয় বাঁপারে তীহীকে 
সাহায্য করিতেন শাস্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং আরও অনেকে । 
তিনি নিজেও স্থ-অভিনেত। ছিলেন। তাহার নিজের কল্পিত বহুবিধ 
চরিত্রাভিনয় করিয়া তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 





১। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে আরও বিস্তৃত গ€লাচন! দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২-২১ পৃষ্ঠায় 
কর! হয়েছে। 


ভ্বিতীয় খণ্ড 


ন্বাঙা নাষ্্য-সাহিত্যেল ভসৎক্কিগু ইতিহাতন 
শু 
শজ্েেখন্বোগ্য নাট্যন্কান্স ও াউত্কেল 


আবাত্লোচন্না 


আধুনিক বাঙল৷ নাট্যসাহিত্যের আবির্ভাবকাল উনিশ শতকে । তার 
পূর্বেও বাঙলা নাটক ছিল, তবে তার কোনে নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় 
নাই। যাত্রার নিদর্শন পাঁওয়! যায় তবে যাত্রা থেকে বাঙজ। নাটকের উৎপতিও 
হয় নাই। ইংরেজী নাটক, বিশেষ করিয়া শেকসপীয়রের নাটকের প্রভাবেই 
বাঙলা নাটকের সুচনা ও বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের 
মাঝামাঝি হইতে কলিকাতা এবং তার আশেপাশে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং সেখানে ইংরেজী নাটক অভিনীত হইতে থাকে । তারপরে স্কুল 
কলেজেও ইংরেজী কায়দায় রঙ্গমঞ্চ খোল! হইতে থাকে । এই সকল রঙ্গালয়ে 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী নাটক দেঁখিয়৷ নাটকের প্রতি আগ্রহ বোধ 
করিতে থাকেন। ফলে নাট্যামোদী ধনশালী বাঙাঁলীরাও তাদের গৃহে রঙ্গমধ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিতে থাকেন । কিন্তু বাউলা নাটকের ' 
অভ্ভাবে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বঙ্গান্বাদ করিয়াই বাঁডলা নাটকের অভাব 
পূরণ করিয়া নিতে হইল। বিলাতি ধরনের রঙ্গমধ্চে অনূদিত বাঙল। নাটকের 
প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৭৯৫ খুষ্টাব্ধের ২৭শে নভেম্বর তারিখে । ঘেরাসিম 
লেবেডিয়েফ নামক একজন রুশ ব্যক্তি ?[. 9947:211 রচিত 477১2 19158919৩: 
নামক একটি ইংরেজী প্রহসনের বঙ্গা্গবাদ করাইয়। তারই প্রতিষ্িত বেঙ্গলী 
থিয়েটারে অভিনীত করাইলেন। সম্ভবত এইটিই প্রথম অভিনীত বাঙলা 
নাটক। পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে 
“জুলিয়াস সিজার” ও “উত্তর রামচরিত; নাটক ছুইটি অভিনীত হইয়াছিল । ১৮৩৫ 
্রীষ্টাবে শ্বামবাঁজারের নবীন বস্থুর বাড়ীতে ভারতচন্দ্রের “বিদ্াক্ুন্দর” নাটকাকারে 
অভিনীত হয়। এই সব নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়! বাঙলা! মৌলিক নাটকের ক্ষেব্র 
প্রস্তুত হয়। 

তারাচরণ শিকদার প্রণীত “ভদ্রাূন” (১৮৫২) নাটকটিকে বাঙলা! সাহিত্যের 
সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলিয়! গ্রহণ কর! হইয়া! থাকে । অর্জুন কর্তৃক 
স্রভদ্রা-হরণই নাটকটির বিষয়বস্ত। এই নাটক সম্বন্ধে ভারাচরণ ভূমিকায় 
লিখিয়াছিলেন, “এই পুস্তক অত্যন্ত নৃতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে অতএব 


২ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


তাহার যত্কিঞিৎ বিবরণ প্রকাশ করা! উচিত ও অত্যাবশ্তক বোধ হওয়াতে 
তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় 
বিষয়ে ইওরোনীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-পদ্য রচনার নিয়গের অন্তথ। হয় 
নাই।” নাটকে সংস্কৃত প্রভাব কম। পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিকে পাচ অঙ্ক ও 
কতিপয় দৃশ্যে নাটকটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। স্থসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত বাউলা নাটক 
হিসাবে “ভদ্রাজন? সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য । 

যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্তের “কীতিবিলাস”ও (১৮৫২) বাঙ্‌ল। সাহিত্যের প্রথম 
বিয়োগান্তক নাটক। তিনি নাটকের ভূমিকাতে লিখিয়াছিলেন, “অনেকের 
এইবূপে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অস্তরে 
অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ 
অভিলাষী হইবে । অত্যা্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক 
ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ স্থখোদয় হয়”--* | 'কীতিবিলাস' 
পঞ্চাঙ্কে লিখিত । সংস্কৃত নাটকের নান্দী, স্তত্রধার কর্তৃক প্রন্থাবনা, গছ্য 
পছ্ঘে কত্রিম সংলাপ প্রভৃতি অগস্থত হইয়াছে । কুৎসিত সপত্বীপুত্র-বিদ্ধেষ এবং 
তাহার নিষ্ঠুর পরিণতি নাটকটির কাহিনী | এই কাহিনী রচনায় লেখকের 
তেমন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। চরিত্রটি, ভাষা প্রয়োগ, 
ঘটনার গ্রস্থন কোনোদ্দিক থেকেই “কীর্তিবিলাস” তেমন উল্লেখষোগ/তার দাবী 
করিতে পারে না। 

হরচন্দ্র ঘোষের 'ভাম্মতী চিত্তবিলাস” (১৮৫২) মৌলিক নাটক নয়। 
শেকৃসলীয়রের “মার্চেন্ট অব ভেনিসে*র অন্থবাদ | তবে অন্থবাদ ব্যয়ে তিনি 
কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন । চরিব্রগুলির ভারতীয় নামকরণ করা, 
কোনো কোনে স্থলে. আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নাট্যকারের 
্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় । নাটকহিপাবে গ্রন্থটি সার্থকতা লাভ করিতে 
পারে নাই । হরচন্দ্র ঘোষ “কৌরব বিম্নোগ” লাষে ১৮৫৮ তরীষ্টান্বে আরো একখানি 
নাটক প্রকাশ করেন। মহাভারত কাহিনীভাগ গ্রহণ করিয়া গগ্চ পছোযে নাটকটি 
লিখিত হইয়াছে । নাটকটি মূলতঃ: আখ্যানমূলক, ঘটনার সংঘটন ইহাতে নাই। 
নাট্যিক চরিজআ, নায়ক নায়িকা প্রভৃতিও নাটকটিতে নাই। হরচজ্জর ঘোষ 
'রোমিও জুলিয়েট” এর অন্থবাদ “চারুমুখ চিত্তহর1১ (১৮৬৪ ১, এবং ব্রহ্মদেশীয় এক 
মনোহর কাব্যের অনুসরণে 'রজত গিরিনন্দিনীঃ € ১৮৭৪) নামক আরে দুটি 
বৈশিষ্ট্যহীন নাটক রচনা করিয়াছিলেন । 

এইভাবে বাড়ল নাটকের ষে ক্চন। আরম হইল, পরবতত্খকালে রামনারায়ণ 
তর্করত্ব, মধুন্ছদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের হাতে তাহাই পূর্ণ বিকাশলাভ 
করিল | বাও.ল। নাট্য-সাহিত্যে ইহাকে আদিপব বূপে সাধারণতঃ অভিহিত 
করা হয়। রামনারায়ণ, 'কুলীনকুলসবস্ব* (১৮৫৪ ) এবং 'নবনাটক" (১৮৬৫) 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা এ 


নামে ছুখানি সামাজিক, এবেণীসংহার” (১৮৫৩), বত্বাবলী' (১৮৫৮), 
“অভিজ্ঞান শকুস্তল” (১৮৬০) ও “মালতীমাধব” € ১৮৬৭) নামে চারিখানি 
সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদ এবং “রুক্সিণীহরণ? (১৮৭২ ), “কংসবধ” € ১৮৭৫) 
এবং ধর্মবিজয়” (১৮৭৬ ) নামে তিনটি পৌরাণিক নাটক, “যেমন কর্ম তেমনি 
ফল” (১২৭৯ লাল ), চক্ষুদ্দান” (১৮৬৯) ও “উভয়সন্কট? (১৮৬৯) এই চারিটি 
প্রহসন এবং 'ম্বপ্রধন” (১৮৭৩) নামে একটি ধর্মযূলক নাটক রচনা করেন। 
এতগুলি নাটক রচন1 করিবার জন্যই তাহাকে নাট্রকে-রামনারায়ণ' বলা হইত । 
“কুলীনকুলসবন্ব” নাটকের জন্তই তিনি বাঙ্‌ল! সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়! 
থাঁকিবেন। কৌলীন্ত প্রথার দোষে ও অসঙ্গতি দেখাইবার জন্যই ইহা! 
লিখিত হইয়াছিল। নাটকটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত । সংস্কৃত রীতি অনুযাক্ী 
নান্দী প্রস্তাবন! থাকিলেও কাহিনীতে ধারাবাহিকতা! নাই। প্লট বলিতে কিছু 
নাই, কয়েকটি কৌতুককর দৃশ্য শিখিলভাবে সংবদ্ধ। তবে নাটকহিসাবে 
অপরিণত হইলেও ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী কুলীন সমাজের 
একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে । বাম্তবরসের পরিস্ফুটনার জন্ট 
নাট্যকার সজীব চরিত্র, কথ্যভাষা! ও হান্কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। 
এদিক থেকে তাহাকে অবশ্ঠই প্রশংসা করিতে হয় | “নবনাটক”ও উদ্দেশ্টাযুলক 
রচনী | ইহাতে বহুবিবাহ প্রথার দোষ দেখানে। হইয়াছে । জনৈক জমিদারের 
দ্বিতীয় স্ত্রীর ঈর্ষায় প্রথম] স্্রীর ও তার গর্ভজাত পুত্রের নির্যাতন এবং পরিশেষে 
জমিদারসহ তাদের হত্যা সাঁধনই ইহার বিষয় | “কুলীনকুলসর্বম্ব'র মতে। ইহার 
বাধুনি তেমন আলগা নয় | তাঁর 'ষেমন কর্ম তেমনি ফল, প্রভৃতি প্রহসনগুলিতে 
তিনি সমসাময়িক সমাজ জীবনের ষে ক্রটিবিচ্যৃতি দেখাইয়াছেন তাহাতেও 
দীনবন্ধু মিজের প্রহসনাদির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পৌরাণিক নাট্য রচনাতেও 
রামনারায়ণ তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বু ইহাদের মধ্যে 
'রুক্সিণীহরণ' নাটকটি, ঘটনা-বিন্যাস, সরস বাস্তবতা এবং ভক্তিযুলকতার জন্ত 
উলেখযোগ্যতাঁর দাবী করিতে পারে । 

আধুনিক বাঁওল! নাট্যসাহিত্যের প্রথম শক্তিশালী নাট্যকার হুইভেছেন, 
মধুস্দন দত্ত। তাঁর নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রোমান্টিক 
নাটক 'শমিষ্টা” (১৮৫৯), “পল্মাবতী” (১৮৬), এতিহাসিক নাটক, “কৃষ্ণকুমারী, 
(১৮৬১) এবং প্রহসন, “একেই কি বলে সভ্যতা” (১৮৬), “বুড়োশাঁলিকের খাড়ে 
রে?” ৮৬০)। তিনিই ষথার্থভাবে বুঝিতে পারিয়়াছিলেন যে পাশ্চাত্য নাটক 
বিশেষ করিয়া শেকৃসপীয়রের নাটকের অহ্সরণেই বাঙলা! নাট্যধারা গড়িয়া 
উঠিবে। তিনি একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “7176 £212103 0৫ 016 1078098 
1595 1806 5০612021560. ০৮1 2. 100002156 065£766 01 ৫255101073515 
হে 01018 ০005, অতএব তিনি স্থির করিলেন, “6 15 205 20097301018 00 


৪ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


0210 ০ 02০ 1560515 £01860 201 05 105 8. 87৮115 80001961012 
০0 ০৬০৮ 0158 9875001৮” নাট্যিক প্রতিভার উপযোগী করনাকে বস্বনিষ্ঠ ও 
সংযত করিতে পারিলেই মধুস্দনই বাঙজ। নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে 
পারিতেন | কিন্তু নাটক অপেক্ষা কাব্য-রচনাতেই মধুস্দনের অধিকতর অন্রাগ 
ছিল, এজন্য ইচ্ছা থাকা সত্বেও তিনি নাট্যরচনায় সর্বশক্তি প্রয়োগ 'করিতে 
পারেন নাই। তথাপি “শমিষ্ঠা'ই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক। 
মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করিলেও, বিষয় নির্বাচনে, চরিজ্র স্থ্টিতে, 
আধুনিক ভাবব্যঞ্চনা আরোপণে মধুস্দন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
পুরাণকে অবলম্বন করিলেও পৌরাণিক ভক্তিভাবের পরিমগ্ডলের পরিবর্তে 
রোমার্টিক প্রেম কল্পনাই নাটকটির মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। স্বগ্রথিত একটি 
কাহিনী এই প্রথম বাউল! নাটকে উপস্থাপিত হইল । দেবধানী চরিত্র সটটিতেও 
নাট্যকারের চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়। ঘায়। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক 
সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের রীতিতে “শমিষী” রচিত হয় । 

পল্মাবতী” নাট্যরচনায় মধুস্ছদনের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকৃ 
পুরাণের 21 ০ 70£5০91” এর কাহিনীকে মধুস্থদন ভারতীয় রূপদান 
করিয়াছেন । চরিত্রগুলিকে মধুস্দ্ধন অত্যন্ত দক্ষতার সে রূপাস্তরিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । শচী চরিত্রটি আমাদের মনে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়। তবে 
নাটক হিসাবে “পন্মাবতী" সার্থকতাঁর দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রধান 
কাহিনী, ইন্দ্রনীল ও পন্মাবতীর প্রেমোপাখ্যান বপকথার গল্পের মতে] অবাস্তব। 
কাহিনীর পরিণতিও আকনম্মিকতা দোষহুষ্ট । নায়ক নায়িকা চরিত্র ছুইটিবর 
কোনোটিই পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। 

মধুস্থদনের শ্রেষ্ট নাটক “কষ্ণকুমারী”। শেকৃসগীয়রের ট্র্যাজেডির আঙ্গিকে 
গ্রীক ট্র্যাজেডির ভাব-তাৎ্পর্য নিয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই নাটকটি রচিত 
হইয়াছে । কর্ণেল টভের “27212915 9:77 /১0001216155 ০0৫ [81950১21,-এর 
প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায় হইতে বিষয় লইয়া! নাটকের কাহিনী গড়িয়। 
উঠিয়াছে। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কণ্ঠ কৃষ্ণকুমারী রাজনৈতিক চক্রান্তের 
আবতে পরিশেষে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হইলেন এই বিষয়টি নাটকের প্রধান 
কাহিনী । ইহার পাশাপাশি জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ তার রক্ষিত। বিলাসবতী, 
বিলাসবভীর সখী মদনিকা, জগৎসিংহের পারিষদ ধনদাঁস প্রভৃতিদের লইয়া একটি 
উপকাহিনীও রহিয়াছে । শেকৃসপীয়রের 4170816 10:9099,-এর অনুসরণে 
কমেডি ও ট্র্যাজেডির মিশ্রণে কষ্ণকুমারী নাটকের শিল্পরূপ বিকশিত হইয়াছে । 
ভীমসিংহ চরিভ্রই নাটকের প্রধান ট্র্যাজিক চরিত্র । তার অন্তরে দ্বন্দ রহিয়াছে । 
কিন্ত দুবলতার জন্যই তিনি কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভীমষিংহের 
ভ্রাতা বলেন্ত্রমিংহের চরিত্রটিও স্থঅঙ্কিত। তুলনামূকভাবে রুষ্কুমারী চরিত 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৫ 


ততোটা ক্ফৃতিলাভ করিতে পারে নাই। ঘটনা সংঘাত, করুণ রস কচি, 
এতিহানিক পরিবেশ রচন! প্রভৃতির বিচারেও এই নাটকটি প্রশংসার দাবী 
করিতে পারে । বস্তত বাঙলা এঁতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যে 
'কুষ্কুমারী” একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যরচন। । 

গভীর রসের নাটক রচনার মাঝে মধুশ্থদন ছুইখানি প্রহসন রচনা! করেন। 
“একেই কি বলে সভ্যতা; (১৮৬০) এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে?” ১৮৬০) 
মধুস্দনেরই শুধু নয়, বাঙলা নাট্যসাছিত্যেরই অন্যতম ছুইটি শ্রেষ্ঠ প্রহমন। 
প্রথমটিতে কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের প্রকাশ্ঠ উচ্চ্ত্খলতা ও ভণ্ডামি, 
আর দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য জমিদারশ্রেণীর ভদ্রলোকের গোপন লাম্পট্য বাস্তবসম্মত 
ও সরসভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। “একেই কি বলে সভ্যতা'য় কাহিনী নাই । 
এখানে কয়েকটি দৃশ্টে কয়েকটি চিত্র যেন পরপর গ্রথিত হইয়াছে । তথাপি নাট্যিক 
কৌতুহল, ও সমাজচিত্রের সম্পূর্ণতায় প্রহসনখানি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
চরিব্রগুলির স্বাভাবিক সংলাপ বাস্তব পরিবেশকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
চরিত্রস্থস্টি অপেক্ষা সমাজচিত্র অঙ্কনেরই প্রতি নাট্যকার এখানে সমধিক প্রঘত্ব 
লইয়াছেন। “বুড়ে! শালিকের ঘাড়ে রে''তে চরিত্র স্থষ্টির প্রয়াম আছে । ইহাতে 
কাহিনীও আছে। জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবু, “হানিফ” নামক জনৈক প্রজার স্ত্রী 
ফতিমার রূপ লালসায় আক্রান্ত হইয়া! একজন কুটনী পাঠাইয়া তার কাছে 
কুপ্রস্তাব রাখেন। তারপর তিনি অভিসারে যাত্রা করেন। কিন্তু ফতিমার 
স্বামী হানিফের কাছে তিনি উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন এবং তার হৃদয়ও পরিবতিত 
হুইয়াছে। ভক্ত প্রসাদের বৈষয়িকতা, স্বার্থপরতা এবং রসিকতা হুন্দরভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। দারিপ্র্যপীড়িত, কিন্তু কোপনম্বভাব হানিফের চরিত্রটিও 
স্বাভাবিক হুইয়াছে। এই প্রহসনেও নাট্যকার আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ 
করিয়াছেন। তাতে নাটকের সমাজচিন্র বাস্তব রসমগ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 
মধুস্থদনের প্রহসন ছুইটি উদ্দেশ্ঠমূলক হইলেও নাট্যকারের অভিজ্ঞতা ও রসম্ির 
ফলে উহাদের মধ্যে সর্বজনীনতাও সর্ধারিত হইয়াছে । নর্বোপরি স্থুরুচি ও 
কৌতুকরসের প্রবাহে প্রহসন ছুইটি মনোরম রূপ লাভ করিয়াছে। 

বাঙলা নাট্য সাহিত্যের আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতেছেন 
দীনবন্ধু মিজ্র। বাস্তবজীবনচিত্র সংবলিত নাট্যরচনার যে ধার! তিনি সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তাকালে অনুহ্থত হুইলে বাঙ.ল! নাট্যসাহিত্য নানাদিক 
থেকে সমৃদ্ধ হইতে পার্িত। তার নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বন্কিমচন্তর 
বলিয়াছেন, “দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ_-(১) তাহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) 
ভাহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপিনী সহান্ভূতি তাহার কাব্োর গুপ- 
ফোষের কারণ.» “নীলদর্পণ' (১৮৬০) সমসামগ্িক কালের নীলবিপ্রোহকে 
কেন্ত্র করিক্স! গড়িয়! উঠিয়াছে। ইহা পঞ্চান্কের ট্র্যাজেভির আঙ্গিকে রচিত 


৬ উল্লেখযোগা নাটাকার ও নাটক 


হইয়াছে। তবে নাটকটির উপসংহারে বিয়োগাস্তক ঘটনার প্রাধান্য, এবং 
অস্তদ্বন্বের চেয়ে বহি্ন্বের প্রতি গুরুত্দান করিবার ফলে নলীলদর্পণ 
ই্যাজেভি হিসাবে রসোভীর্ হইতে পারে নাই। প্রকৃত নাট্যিক চরিজের 
অভাবও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্বেও নীলদর্পণ নাটকটির 
মূল্য হাঁসপ্রাপ্ত হয় নাই । ইহাতে নীলকরদের ছুঃসহ অত্যাচার মর্মস্পর্শাভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রাম বাঙলার কুষকদের সহজ জীবনাকাজ্ষাও অপূর্ব 
বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । ততোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আছুরী প্রভৃতি চরিত্র টাইপ 
চরিত্র হইলেও প্রাণধর্মে সজীব হইয়া উঠিষাছে । এদের মুখে যে ভাষা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাঁও কথ্য ভাষার বাস্তব্নসে অভিসিঞ্চিত। 

নীলদর্পণ নঈটকে দীনবন্ধু যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিলেও তিনি এই শ্রেণীর 
নাটর আর রচনা করেন নাই। তবে তিনি কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন, 
সেগুলিতে তার বাস্তবরস সৃষ্টির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । “সধবার একাদখী, 
(১৮৬৬), “বিয়ে পাগল। বুড়ে।”, “জামাই বারিক" (১৮৭২) এই তিনটি প্রহসনেই 
সেকালের সামাজিক চিত্র স্থপরিস্ফুট হুইয়াছে। “সধবার একাদশী” দীনবন্ধুর 
তো। বটেই বাঙলা সাহিত্যেরও অগ্তযতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন। এই প্রহুসনটিতে সে 
যুগের ইংরেজী শিক্ষিত চরিত্রের অধঃপতন ও যন্ত্রণা তুলিয়! ধর! হইয়াছে-_নিমটাদ 
চরিজ্রের মধ্য দিয়া নিমটাদ মছ্যপ, পরানজীবী তথাপি সে একেবারে অমান্ষে 
পর্যবসিত হয় নাই । তার পরিহাস, ভাড়ামি, রব্যঙ্গ, সমস্ত কিছুই ভাণমান্র। এ 
সকলের সাহায্যে সে নিজের ব্যর্থতাকেই চাপা দিতে চাহিয়াছে। নিমচাদছ 
চরিত্রে এই বিশালতার ব্যঞ্জনা স্িতে নাট্যকারের প্ররুত ক্ষমতার পরিচয়, 
পাওয়া ঘায়। “বিয়ে পাগল! বুড়ো'তে এই ধরনের জীবনরূপায়ণ নাই তবে 
হাশ্তরসপ্রধান প্রহসন হিসাবে ইহাও একটি সার্থক হ্ষ্টি। ইহাতে কাহিনী 
এবং ঘটনার মধ্য দিয় হাস্যরস উতরোল হইয়] উঠিয়াছে। বিবাহবাতিক গ্রন্ত 
রাজীবলোচন বুদ্ধ বয়সেও বিবাহ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। 
তার সেই ছুর্বলতার সুযোগ লইয়। স্কুলের অকালপরিপক্ক ছেলের! কিভাবে তাকে 
নাস্তানাবুদ করিয়! তুলিল তারই কৌতুককর কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে এই 
প্রহমনটিতে | রাজীবলোচন চরিত্রে বার্ধক্যকে অস্বীকার করিবার একটি করুণ 
প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর যায়। ফলে চরিভ্রটির প্রতি আমার্দের সহা গুভৃতি উদ্রিক্ত হয় |. 

'জামাই বারিক" পূর্বের গ্রহসন ছুইটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ । ইহ 
ফেবলমাজ্র সমাজের চিজ্র বা নকৃস! নয় । ইহাতে প্রধান অপ্রধান ছইটি কাহিলীই 
স্বান পাইয়াছে। ঘরজামাইদের নেতা অভয়কুমারের কাহিনীই নাটকের মৃখ্য- 
কাহিনী । ধলী পরিবারে ঘরজামাই রাখার প্রথাকেই এই প্রহসনে ব্যঙ্গ করা 
হইয়াছে ।. দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির মধ্যেই হি হান্তরসের প্রাবল্য সবচেয়ে, 


অধিকমাআয় অনুভূত হয় । 


নাটা-সাহিত্যের ভূমিকা ৮. 


ঈ্_ীনবন্ধুর নাট্যিক প্রত্তিভায় কর্পনাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি 
বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মূলধন করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন । ফলে রোমান্টিক 
কাহিনী তার হাতে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই । 'নবীন তপস্থিনী” (১৮৬৩) 
ও “কমলে কামিনী” (১৮৭৩) মূলতঃ রোমান্স । ইহাতে প্লটগঠনে বৈচিত্র আছে, 
হাশ্ারসন্্টিরও প্রয়াস আছে কিন্ত রোমার্টিক নাটকের পরিবেশ কোথাও ফুটিয়া 
উঠিতে পারে নাই । চরিব্রস্টিও উল্লেখযোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই। 
'লীলাবভী (১৮৬৭) নামে আর একখানি বৃহদাকার নাটক দীনবন্ধু মিজ্ঞ 
“অপরিমিত আয়াস সহকারে” রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও প্রন্কৃতিতে 
রোমান্টিক নাটক। প্রেম, প্রেমের প্রতিঘাত, রহস্যময়তা, কৌতুক প্রভৃতি 
মিশ্রিত হইয়া নাটকটি জমিয়া উঠিয়াছে। ললিত, লীলাব্তী নায়ক নায়িকা 
হইলেও, নদেরটাদ, হেমচাদ, প্রীনাথ প্রভৃতি অগ্রধান চরিজগুলিই নাটকে জীবস্ত 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । নাটকটিতে গছ সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে পয়ারে রচিত 
পছ্য সংলাপও সংযোজিত হইয়াছে । | 


মধুসুদন ও দীনবন্ধুর কষ্েকখাঁনি নাটকের আলোচন। 

প্রথম পর্বের রচনা বলিয়! আমরা প্রসঙ্গত মধূস্দন ও দ্রীনবন্ধুর কয়েকখানি 
নাটকের আলোচনা করিতেছি । পত্রে গিরিশচন্দ্রেরে কয়েকথানি নাটকের 
আলোচন! করিবার প্রয়াস পাইব। 
মধুসুদন £ 

মধুস্থদনের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণত বল! হইয়া থাকে ঘষে তিনি অলিখিত 
মহাকাব্যের কবি। তাহার নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও এ মস্তব্য উপযুক্ত । তিনি 
শেমিষ্ঠা” "পান্লাবতী” কষ্ণকুমারী” ও প্রহসন দুইটিতে ষে নাটকীয় শত্তির পরিচয় 
দিয়াছেন তদচযায়ী সার্থকতা! অর্জন করতে পারেন নাই । নাট্যিক কাহিনী গ্রন্থন, 
চরিত্রস্থ্টি, সংলাপ রচনা, ট্র্যাজিকভাব সৃষ্টিতে তিনি পূর্বের নাট্যকারদের ডুলনায় 
অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাটক বলিতে যাহা বুঝাস্ 
তাহা তিনি একখানিও রচনা করিতে পারেন নাই । তিনি ইওরোপীয় নাটকের 
আদর্শ সম্বন্ধে একটি পঙ্ে লিখিয়াছেন, 4) 0702 81556 হিএ10022 10257708 
০ 192৮০ 0176 50621717) 2%811065 06 1165) 10105 098551018) 20. 1061:01570 
0£ 50701706726, এই আদর্শের নিরিখে বিচার করিলে মধুস্থদনের নিজের 
মাটকও রসোতীর্ণ হয় নাই তাহা বলিতেই হুইবে | জীবনের নিগৃঢ় বাস্তব, 
মহৎ আবেগ, ভাবানুভূতির গরিমা তাহার নাটকেও ঘথোচিত রসরূপায়ণ লাভ 
করিতে পারে নাই। এই অসাফল্য সত্বেও বাংল! নাট্যসাহিত্যে মধুন্থদনের 
কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । তিনিই প্রথম নাট্যকার বধিনি বাংলা নাটালাহিত্যের 


৮ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


. সন্বদ্দিসাধনে আত্তরিক প্রয্নাম করিয়াছিলেন । “অলিক কুনাট্য রঙ্গ' হইতে নাট্য- 
ভারতীকে উদ্ধার করিবার সংকল্প লইয়াছিলেন। যথার্থ নাট্য-রসরসিকতা। 
ছিল বলিয়াই তিনি ইওরোগীয় আদর্শকে লক্ষণীয় মাত্রায় তাহার নাট্যসাহিত্যে 
রূপায়িত করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব তিনি একেবারে 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই।: তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতিকে মান্য করিয়াই 
বাংলানাট্য সাহিত্যে পাশ্চাত্যরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার নাট্য- 
প্রতিভা কতোটা অভ্রাস্ত ছিল তাছার প্রমাণ পাঁওয়! যায় তাহার প্রহমন রচনা 
ছুইটি হইতে । এই প্রহসন ছুইটির বাস্তবতা, জীবনরসরমিকতা, সংলাপ রচনার 
নিপুণতা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর । ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসন রচনায় যাহা সহজ, পূর্ণাঙ্গ 
নাটক রচনায় তাহা ততটা সহজ নহে। সে কারণেই মধুক্ছদনের নাটকে নান। 
দৌষক্রটির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু দোষক্রটিকে বড় করিয়া না দেখিলে আমরা 
দেখিতে পাইব যে তিনিই প্রথম বাঙলা! নাটকে একটি স্থসংবদ্ধ কাহিনী, 
দেবযানী, ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহের মতে চরিত্র, নিয়তির নিঠুর আঘাতে ছিন্ন- 

বিচ্ছিন্ন অস।”ায় মানবজীবনের চিত্র, অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত সংলাপ আমাদের 
উপহার দিয়াছেন । মানবিকতার স্বচ্ছন্দ পরিমণ্ডলে তিনি তাহার নাটকগুলি 
স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মীয় সংস্কারের আবহাওয়া] থেকে এইভাবে মধুস্থদনই 
সর্বপ্রথম বাঁঙ্‌ল! নাট্যসাহিত্যকে মুক্ত করেন। পুরাণ বা ইতিহাসকে অবলম্বন 
করিলেও পৌরাণিক ভক্তিবাদ বা অতীতচারিতা মধুস্ছদনের স্বভাবধর্ম ছিল ন1। 
তিনি পুরাণ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক নারী্বাতন্ত্্য, ও ব্যক্তিত্ব 
চেতনাকেই তুলিয়। ধরিয়াছেন। 


॥ শম্িক্টা ১৮৫৯) ॥ 


শমিষ্ঠাকে বিষয়বস্তর বিচারে পৌরাণিক নাটকের অন্ততুক্তি করা হইয়। 
থাকে। মহাভারতের আদি পর্বের ৭৮ অধ্যায় হইতে ৮৪ অধ্যায়ে বিবৃত 
দেবধানী ও যষাতির প্রণয়, দেবযানী ও শমিষ্ঠার কলহ, শমিষ্ঠার দেবযানীর 
দরাসীত্ব গ্রহণ, দেবযানী যযাতির বিবাহ, যষাতি শশ্িষ্ঠার মিলন, দেবযানীর ক্রোধ 
ও পিতৃকাশে গমন, শুক্রাচার্ধ কর্তৃক যষাতির অকালবার্ধকোর অভিশাপ, পুরু 
কর্তৃক যযাতির জরাত্ব গ্রহণ প্রভৃতি ঘটন। মধুশ্দন গ্রহণ করিয়াছেন । মহা- 
ভারতের কচ ও দেবধানীর উপাখ্যান মধুন্ছদন সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। শশিষ্ঠা 
ও দেবযানীর ব্যক্তিত্বের সংঘাতই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়। দেবধানীর 
পূর্বরাগ বৃত্তাত্ত অপ্রাসঙ্গিক জানে পরিহার করিয়া নাট্যকার কাহিনীর 
ভাবমুধীনতা বজায় রাখিয়াছেন। একই উদ্দেশে গ্রণোদদিত হইয়া তিনি 
যষাতির ্বর্গলাভ, প্রজ্ঞা অর্জন প্রভৃতি প্রস্গও বাদ দিয়াছেন। ছুই একটি 
ছোটোখাটো৷ ঘটনাও নাট্যকার সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন | হেমম নাটকে 
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শমিষ্ঠা ও যযাতির প্রণয় সঞ্চারের দৃষ্থা বর্ণনা কর! হইয়াছে কিন্তু মহাভারতের 
কাহিনীতে শহিষ্ঠা সস্তানকামনায় পীড়িত হইয়াই ষযাতির অনিচ্ছাসত্বেও 
তাহাকে পাণিগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে । আবার নাটকে আছে যে দেবযানী 
যষাতির আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া! পিতার কাছে গিয়া যাতিকে অভিশাপ দিবার জন্য 
উত্তেজিত করে এবং শুক্রাচার্য অনিচ্ছাসত্বেও যযাতিকে অভিশাপ দেন । কিন্ত 
মহাভারতে বণিত আছে যে, দেবধানীর অহরোধে নয় শুক্রাচার্য নিজেই ক্রুদ্ধ 
হইয়া যঘাতিকে শাপ দেন। এইক্সপ অল্লশ্বক্প পরিবর্তনে নাট্যকারের সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে। এবং এই পরিবর্তন সাধনের ফলে শমিষ্ঠা নাটকের কাহিনী 
-€ ভাবসংহতি বৃদ্ধিই পাইয়়াছে বলিতে হইবে । তবে ঘটন] নয়-_ভাবের দিক 
হইতেই মধুস্দন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মহাভারতে ঘঘাতির 
কাহিনী ছিল মূলত শিক্ষামূলক | কৌরব ও পাগুবদের পূর্বপুরুষ পুরুর মিম! 
কীর্তনই সেখানে প্রধান বিষয় । আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া রাজকুমার পুরু যে 
দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিলেন তাহারই প্রশংসায় মহাভারতকার পঞ্চমুখ । কিন্ত 
মধুস্থদনের নাটকটি আত্মত্যাগমূলক নয়। ইহাতে আদিরলই প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে । নাটকের প্রথমে যযাতি-দেবষানীর প্রণয়ন, মাঝে যযাঁতি-শমিষ্ঠার 
প্রণয়, পরিশেষে দেবধানী-শমিষ্ঠার সৌহার্দ্য । যূল কাহিনীতে শমিষ্ঠার তেমন 
কোনো মর্ধাদা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই । পুরুর ত্যাগ মহিম! বর্ণন প্রসঙ্গে 
শমিষ্টা যূল মহাভারতে কোথায় হারাইয়। গিয়াছে । কিন্ত মধুক্দন শমিষ্ঠাকে 
বিশ্বাতি হইতে উদ্ধার করিয়া! তাহাকে স্বামীর ও ন্বপত্বীর সোহাগভাগিনী 
করিয়! আকিয়াছেন। দৈত্যবাঁলাকে নায়িক। করিয়া তাহার প্রেমের অধিকার 
স্বীকার করিয়া মধুস্দন নাটকে আধুনিক নারীস্বাতস্ত্যের আদর্শ ই প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এজন্তই শমিষ্ঠাকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা ধায় না। কারণ 
বাঙল। এতিহাসিক নাটকে ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক নাটকের যে ধার! গড়িয়া 
উঠিয়াছে শমিষ্ঠা নাটকে নে ভক্তিরসের বাম্পমাত্রও নাই । মধুস্ছদন রোমান্টিক 
নাটকের আদর্শে ই শমিষ্ঠা নাটক রচন! করিয়াছেন । 

শমিষ্ঠা নাটকের প্রট গঠনেও নাট্যকার নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম 
অঙ্কে শমিষ্ঠা-দেবযানীর কলহ বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকার কাহিনীতে যথেষ্ট 
'কৌতুৃহল সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয় অস্কে শমিষ্ঠা-ষাতির প্রণয় 
বর্ণনাতেও নাট্যিক সংঘাত লক্ষিত হয়। যেদেবযানী যঘাতির প্রতি একনিষ্ 
প্রেমগর্বের সৌভাগ্যে গধিতা ছিলেন শখিষ্ঠার যাতির প্রতি আসক্তি মেই 
সৌভাগ্যগর্বে আঘাত হানিল । ফলে নাটকে বিপরীত সংঘাত দেখা দিল । এই 
সংঘাত চরমতা পাইল চতুর্থ অঙ্ষে ক্ষুদ্ধ! দেবষানির গৃহত্যাগে। তারপরে একের 
পর এক ঘটনায় নাটকের কাহিনী গতিচঞ্চল হইয়া ওঠে । পঞ্চম অঙ্কে শখিষ্ঠা- 
দেবযানির মিলনের মধ্য দিয়া ঘটনার যবনিকাপাত সংঘটিত হয়| দেবযানি- 
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ষযাতির প্রণয়ের বর্ণনা কিছু বিস্তারিত হইয়াছে । ইহ! সংক্ষি্থ হইলেই নাটিযিক 
গতি তীব্রতর হইত । নাটকের উপসংহারও আকম্মিকতাদোষে তুষ্ট । দেবযানীর 
হৃদয় পরিবর্তনের ব্যাপার যদি আরে! বিশ্লেষিত হইত তাহা হইলেই সঙ্গত হইত । 

চরিত্রচিত্রণে দেবষানী চরিত্রটিই উল্লেখযোগ্য । নারীর প্রেম, তেজ, 
প্রতিহিংসা এবং অনুতাপ প্রভৃতি. পরম্পরবিরোধী গুণ-দোষে চরিত্রটি জীবনচঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছে। [যযাতির কাছ থেকে সে ঘে আঘাত লাভ করিয়াছে তাহা 
তাহার একনিষ্ঠ প্রেমান্ভূতির চরম অপমান । দে অপমান সে নীরৰে 
সহা করে নাই। মে সদর্পে গৃহত্যাগ করিয়াছে । তাহার হদয়জ্াল|! সে 
নিজেই শুক্রাচার্ধের নিকটে প্রকাশ করিয়াছে এই বলিয়া “হে পিতঃ1! আপনি 
আমাকে দুর্জয় কোণাগ্রিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতিঃ বন্থন্ধরে ! 
তৃমি অন্তগ্রহ করে আমাকে অস্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব 
না।” €৪র্থ অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক | দেবযানীর পূর্ব প্রণয়ের কথা যনে রাখিলে ষযাতির 
হৃদয়হীনতার ফলে দেবযানীর অন্তজ্ঞাল৷ যথার্থবূপে অন্গধাবন কর] সম্ভবপর 
হয়| কিন্ত ক্রোধে সে ধতই অধীর হোক না কেন সে তো নারী । যযাতিকে 
সে অস্তর দ্বিয়াই ভালোবাসে । তাই যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে তার ক্রোধ, 
অপমান সবকিছু নিমেষে অন্তহিত হইয়া! গেল। মন্ত্রী বর্ণনা করিয়াছেন “রাণী 
মহারাজের সেইরূপ ছুর্দশা দেখে দ্বুঃখে একেবারে উন্মত্তের ম্যায় হয়ে উঠলেন ; 
পরে তার প্রিষ সখী পৃণিক। তাকে একান্তে কাতর ও অধীর] দেখে পুনরায় 
মহধির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ 
বিলপ কল্যে পর, খধিরাজের অস্তঃকরণ দুহিতান্সেহে আর্ত হলো”? ১০৫ ৫ম 
অঙ্ক/১ম গর্ভীঙ্ক )। এইখানেই দেবযানী চারত্রের সম্পণতা | ] দেবযানীর সঙ্গে 
তুলনা করিলে শমিষ্টা চরিত্রটি অনুজ্জল বলিয়া! মনে হইবে । শমিষ্ঠাকে মধুস্দন 
নারীর মর্যাদা দান করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাকে সজীব রমণীতে কূপাস্তরিত 
করিতে পারেন নাই । শমিষ্ঠাী যতটা টাইপ হইয়াছে ততোটা ব্য্তিত্বময়ী 
চরিত্রের রূপ লাভ করিতে পারে নাই । [ নাটকের প্রথম দৃশ্টে বকান্ুর শমিষ্ঠার 
কলহপরায়ণতার বর্ণনা দিয়াছে, কিন্ত পরে আর শমিষ্ঠার' ঈর্ষা বা নীচতার 
কোনে পরিচয় পাওয়া যায় না। অব্যবহিত পরের দৃশ্ঠই সে' সখীকে তার 
দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং নিজেরও কোনে! 
ছুঃখ নাই বলিয়া জানাইয়াছে। শিষ্টার অন্তরের মুগ্ধ বেদনা! নাটকে 
একবার মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গভাঙ্কে বকাসর 
ধখন শমিষ্টাকে লইতে আসে তখন শমিষ্টা তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত 
হয় নাই। সে বলিয়াছে, “যেমন কোনো ব্যক্তি, কোন পরম প্রবিজ্ঞ 
তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাদের প্রতিৃত্তি 
আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে অবদা ধ্যান করে, 
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আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল 
স্বরণ করবো, কিন্ত দৈত্য দেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আর আমাকে 
অন্গরোধ করবেন না।” (৩য় অন্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক )। এখানেই আমরা শগিষ্ঠার 
যধাতির -প্রতি রূপমোহের মৌন পরিচয় পাইয়া তাঁর অস্তব্বন্ব সন্বদ্ধে 
সচেতন হই |] 

শুক্রাচার্য চরিজ্রটিও নাটকে কিছু পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়াছে । ঘষাতিকে 
অভিশাপ দিবার পূর্বে তার দ্বিধার মধ্য দরিয়া তিনি নিরপেক্ষতার পঞ্চিয় দান 
করিয়াছেন। কিন্তু দেবযানীর স্তেহাতিশয্যে তার পিতহৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে। 
তিনি কন্তার অসঙ্গত দাবী মানিয়া নিতে বাধা হইয়াছেন। কিন্ত ন্রেহলীল 
পিতা হইলেও তিনি নিরপেক্ষতা হারান নাই ৷ [পরে তিনি কন্ঠাকে উপদেশ 
দিয়াছেন, “বসে, তুমিও তোমার সপত্বী অথচ আবালোর প্রিয়সথী শমিষ্ঠাকে 
বথোচিত সম্মান কর ;আর আপনার সঙোদরার স্যায় এর প্রতি পূর্ত ম্রেহ 
মমতা করবে ।” ( €ম অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক )। এইভাবে শুক্রাচার্য দ্বিধা ও সরলতার 
মাধ্যমে সজীবত। লাভ করিয়াছেন । ] 


1 ক্ৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ॥ 


মধুস্দনের তথা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হইতেছে 
কষ্তকুমারী। এই নাটকটি জাতিবিচারে এতিহাসিক ট্র্যাজেডি । টডের 
রাঁজস্ানকে ধদ্দি ইতিহাস বলা যায় তবেই কষ্ণকুমারীকে যথার্থ এতিহাসিক 
নাটকের শ্রেণীতুক্ত করা ষায়। কিন্ত রাজস্থান যেহেতু অনেক কিংবদস্তী ও 
গল্পকথায় পরিপূর্ণ সেজন্য আধুনিককালে রাজস্থানকে পূর্ণ ইতিহাসের মর্যাদ। 
দেওয়া হয় না। কাজেই কষ্৫কুমারীকে এতিহামিক নাটক না বলিয়! 
ইভিহাসাশ্রয়ী নাটকেরই অস্ততৃক্তি করিতে হইবে । টডের বিবৃত তথ্যাদি 
মধুস্দন খুব বেশী পরিবর্তন করেন নাই । তবে কুচক্রী আমীর খা এবং কুষ্ক- 
কুমারীর পাণিপ্রার্থি মানসিংহকে নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা হয় নাই। 
ফলে এঁতিহাসিক নাটকের যড়যন্ত্রজাল ও অস্ত্রের বঝন্ঝনানি নাটকে ততোটা 
পরিস্ফুট হইতে পারে নাই | মধুস্ছদনের কৈফিয়ৎ, %])6 56০15 0৫ (7291)2)9 
(০081 05810519 92011) 0৫ 11501961005”, ইহা সত্য নহে। জয়পুর 
রাজা ও মক্দেশের রাজার প্রতিদ্বন্দিত, মারাঠ। সর্দার সিদ্ধিয়ার কুমন্ত্রণা, পাঠান 
সর্দার আমীর খার ক্রুরতাঁ, মারবারে নিংহাসন নিয়া গৃহবিবাদ, রুষ্ণকুমারীকে 
নিয়া রাণ। ভীমসিংহের সঙ্কট, বিষপ্রয়োগে কষ্চকুমারীর হত্যাসাধন, প্রভৃতি 
ঘটনার ঘনঘটায় মূল কাহিনী পরিপূর্ণ । স্বীকার করিতেই হইবে যে মধুক্দন এই 
সমন্ড ঘটনার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই । আমলে মধুন্দন ঘটন। অপেক্ষ। 
্বারুষের এতিই দমধিক গুরুণ্থ আরোপ করিতে চাহিয়াছেন । সেজন্ডই তিনি, 


১২ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


“গত ঘটনার মধ্যেণ্ড আবার কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন । জগৎসিংহের 
'একজন রক্ষিত! ছিল, টডের রাজস্থানের এই ইঙ্গিত মাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি 
বিলাসবতী, মদনিকা-ধনদাসের কল্পিত বৃত্তাস্ত গড়িয়া! তুলিয়াছেন। এব্প কল্পনা 
ইতিহাসবিরোধী হয় নাই। ধনদাস-ম্নিকার কার্ষকলাপ ইতিহাসের 
ঘটনারাঁজীকে একটা মানবিক ব্যাখ্যা দিয়াছে । €315:0:10 শ:98৪০%” হিসাবে 
কষ্কুমারী মোটামুটি সার্থক বল! চলে। টডের রাজস্থানের তথ্যকে তিনি 
বিকৃত করেন নাই। তবে যেটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা রসম্াট্টর অনুকূল 
হইয়াছে! যেমন মানসিংহের প্রতি কষ্ণকুমারীর প্রণয়াকর্ষণ, কৃষ্ণার আত্মহত্যা, 
প্রভৃতি কল্পনার ফলে ইতিহাস সজীবতা লাভ করিয়াছে । কালানৌচিত্য দোষে 
কষ্ণকুমারী নাটক ছুষ্ট হয় নাই। (কিন্তু এরূপ ভারতবোধ সমকালীন স্বদেশ চেতনার 
দ্বারা তীব্রভাবে মথিত নয় বলে তা এ নাটকের ভাবপরিমগ্ডলের বিরোধী হয় নাই।) 
এতিহাঁসিক নাটক হিসাবে কষ্ুকুমারীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে 
ইহাতে ইতিহাস মানবিক ভাবোতাপে আবেগাকুল হইয়া উঠিয়াছে॥ ভীমসিংহের 
সঙ্কটের মধ্য দিয়া রাজপুতজাতির বিষাদ, বেদনা, চক্রান্ত সমস্ত কিছুই পরিস্ফুট 
হইয়াছে । কেবলমাজ্র মেবারের রাণা ভীমসিংহই নয় নিয়তির কাছে অসহায় 
মানবমাত্রের ট্র্যাজেডিও এখানে সুন্দরভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে । 
এইভাবে নাটকে সর্বজনীন তাৎপর্ও উদঘাটিত হইয়াছে । ম্ধুস্থদনের নাট্যিক 
প্রতিভা এই সত্য নিঃসংশয়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে চরিজ্রের 
অন্তঘ্বন্দের মাধ্যমেই ইতিহাস নাটকে জীবস্তরপ লাভ করে, ঘটনার ছন্দের 
মাধ্যমে নয় । এইজন্যই তিনি অস্তদ্বন্বময় ভীমসিংহ চরিত্র হ্প্টি করিয়াছেন। 
ট্র্যাজেডি হিসাবেও কষ্ণকুমারী নাটক রসোভীর্ণ। ইহাতে প্রধানত ভীমপিংহ 
চরিজের মাধ্যমে পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনার রূপদান কর! হইয়াছে । ভীমসিংহ 
বিলুপ্তকীতি, যুদ্ধক্লাস্ত, হতোছ্যম। চতুর্দিকে তিনি শক্রজালে বেষ্টিত, এই জাল 
ছিন্ন করিবার শক্তি তাঁর নাই। তথাপি তিনি একেবারে দুর্বলচেত! নন। 
মানসিংহকে প্রত্যাখ্যান করিয়। তিনি জগৎংসিংহের সঙ্গেই তার কন্যার বিবাহ 
দেবার সংকল্প করেন। এই সংকল্লের মধ্য দিয়! তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় 
পাওয়। যায় । তিনি যদি মানসিংহকে কন্তাদানে সম্মত হতেন তাহা হইলে হয়তো! 
তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতেন। এইভাবে ভীমলিংহের ট্র্যাজেডির 
মুলে রহিয়াছে তাহারই দায়িত্ব । বহির্ঘটনার সংঘাত তার অস্তরেও ছন্ৰ কৃষ্টি 
করিয়াছে । এইভাবে একদিকে নিজের রাজ্যকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করিবার প্রয়ান অন্যদিকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কন্যাকে বাচানোর আকুলতা 
এইবপ বহিষ্থন্ ও অস্তঘ্বন্থে তিনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। নাটকের পরিশেষে 
'এইকপ সংঘাত চরমরূপ লাভ করিয়াছে । ভাহা ছুইটি নিষ্পাপ প্রাণকে অকালে 
হরণ করিয়া লইয়াছে এবং আর একটি প্রাণকে উল্মাঞ্ে পরিণত করিয়া চিরতরে 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! ১৩ 


বিন করিয়া দিম্সাছে। ভীমসিংহ" চরিজে শেকৃসপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের 
ছায়াপাত ঘটিয়াছে। তিনি অন্তরে বাহিরে অসহায় । কৃষ্কুমারী নাটকে 
কষ্কুমারী চরিত্রে গ্রীক ট্র্যাজিক চরিজ্রের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী 
তার সঙ্গীত, পু্পোন্তান ও আপনার মাধুরী লইয়া তৃপ্ত ছিল। কিন্ত বহির্জগত 
তাকে নিস্তার দেয় নাই। রাজনৈতিক কুটিল চক্রান্তে তার সখের জগৎ ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইউরিপিডিসের 10017126215 40115 নাটকের 
ইফিজিনিয়ার সঙ্গে এদিক থেকে কষ্কুমারীর সাদৃশ্ত আছে। তাছাড়া এ 
নাটকে ভাগ্যের যেরূপ প্রাধান্ত তাহাও গ্রীক ট্র্যাজেডিকে ম্মরণ করাইয়া! দেয়। 
অজ্ঞাত দৈবশক্তির নিচুর মধিত মানবজীবনের ট্র্যাজেভিই কৃষ্ণকুমারী নাটকের 
যূল ট্র্যাজেভি। শিল্পনিগীড়নের শৈলীর বিচারেও কুষ্ণকুমারী নাটক ট্র্যাজেডি 
হিসাবে রসোতীর্ণ। ইহাতে, রাজনৈতিক যড়ঘন্ত্জাল, কৃষ্ুকুমারীর পক্মিনীকে 
বপ্রদর্শন, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার পূর্বে বাইরে ঝড়জল, ভীমসিংহের উন্মাদে 
পরিণন্ত হওয়৷ প্রভৃতি স্থুল সুক্ষ ব্যঞ্জনাস্থঙিতে নাট্যকারের ক্ষমতার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। সর্বোপরি নাটকটি পূর্বাপর 'অনির্দেশ্ট ব্যাদভাবে পরিপূর্ণ । 

জয়পুর়ের রাজা জগৎসিংহ নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছেন। তাকে কেন্দ্র 
করিয়া বিলাসবতী, মদনিকা, ধনদাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এইটি নাটকের 
উপকাহিনী। জগৎসিংহ ছাড়! আর সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। জগৎসিংহের 
বিলাসবতীর প্রতি আকর্ষণ, বিলাসবতীর জগৎসিংহের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, 
কষ্ণকুমারীর ছবি দেখাইয়া কৃষ্ণকুমারীর প্রতি জগৎসিংহকে আকৃষ্ট করিবার 
ধনদাসীয় কৌশল, রুষ্ণকুমারীকে বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া বিলাসবতীর মনো- 
বেদনা, সঘীর মনোবেদন! লাঘবে মদনিকার প্রয়াস, ধনদাস মদনিকার প্রতি- 
দবন্দিতা প্রভৃতি কাল্সনিক ঘটনার দ্বারা নাটকে জটিলতার স্ষ্ি করিয়াছে। 
কেবল তাই নয়, বিলাদবতীর ঈর্ধা, জগৎসিংহের রূপমোহ, মর্দনিকার সখীপ্রেম, 
ধনদাসের ধনতৃষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা নাটকের পরিমগ্ডল মানবিক অন্ুভূতিতে পূর্ণ 
হইয়াছে । এই উপকাহিনী মূল. কাহিনীকে কোথাও বাধা দেয় নাই। বরংচ 
মূলকাহিনীকে আরো! গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। তবে মনিকার অঘটন ঘটন 
পটিয্সী চাতুর্জাল আরো! একটু প্রশমিত হইলে সঙ্গত হইত। 

চরিত্রস্থপ্রিতেও নাট্যকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের নায়ক 
হইতেছেন ভীমসিংহ। মধুস্্দন ভীমপসিংহকে ইতিহাস হইতে “4 59 220 
8:51005 2087 রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটকে তার হুর্বলতাই অধিক- 
মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে । সক্রিয় প্রতিরোধের অভাব তাকে ইওরোপীয় 
টর্যাজিক চরিত্রের দৃঢ়তা থেকে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু দুর্বলতা নত্বেও তিনি 
দোষে গুণে মানুষ হইয়া! উঠিয়াছেন। তার ঘন্ব, তার যন্ত্রণা, স্পষ্টরূপ পাইয়াছে। 
কঙ্চার হত্যানাধনের প্রস্তাবে সম্মতিদানের মধ্যে যেমন তার চারিতিক হীনতার 


১৪ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


পরিচয় পাওয়া যাক তেমনি তার উন্মাদনাও তাঁর কন্যান্েছের স্বরূপ উদঘাটন 
করে। ভীমসিংহ খন পরিশেষে “বলেন্দ্র, ভাই, রুষ্াা ! রুষ্ণা !-__ আমার কণা” 
বলিয়া আক্ষেপোক্তি করিতে থাকেন তখন তার প্রতি সহান্গভূতিতে আমাদের 
মনপ্রাণ পূর্ণ হইয়া ওঠে । ভীমসিংহ চরিত্রে ক্রিয়াতৎপরতার অভাব থাকিলেও 
ছুঃখভোগের আত্যস্তিকতার মধ্য দিয়াই তার নায়কোচিত মহিমা উদ্ভাসিত 
হইয়াছে । ভীমসিংহের পরিণতি শেকৃসপীয়রের রাজ। লীয়রের পরিণতির 
অন্রবূপ। কন্যান্সেহপরায়ণ রাজ] লীয়র যেমন উন্মত্তভাবে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির 
তাগুবের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমন ভীমসিংহকেও গ্রারুতিক 
ছুধোগের মধ্যে প্রলাপ বকিতে দেখা যায়| 

রুষ্কুমারীর নামে নাটকটি আখ্যাত হইলেও কষ্চকুমারী চরিত্র নাটকে 
তত্োট। পরিস্ফুটনা লা5 করিতে পারে নাই। সরল! প্রেমিক হিসাবেই 
নাট্যকার তাকে ফুটাইয়] তুলিতে চাহিয়াছিলেন। নাটকের শেষের দ্দিকে 
নিয়তির নিঠুর আঘাতে সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে । তখন তার 
চরিবে তীব্র ছন্দ স্থটি করিবার অবকাশ নাট্যকার পাইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 
(সে শ্বযোগের সদ্ধ্যবহার করিতে পারেন নাই । পদ্দিনীর ব্বপ্লাদেশের প্রসঙ্গ 
আনিয়। কষ্চকুমারী চরিত্রে আত্মত্যাগের আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন । তবে. 
স্ত্যুর পুবে কৃষ্ণকুমারী যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহাতে তাহার অভিমান 
প্রকাশিত হইয়াছে। সে কাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, “কাকা, আমার 
পিতারও কি এই ইচ্ছা, ষে-_-” (৫ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক )। খন জানিতে পারিয়াছে 
যে তার পিতার ইচ্ছাতেই বলেন্দ্রনাথ পিশাচের কার্য করিতে আসিয়াছে তখন 
সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সে অভিমানে আহত হইয়াই আত্মহত্যার পথে 
অগ্রসর হইয়। গিয়াছে । পদ্মিনীর আহ্বান সত্বেও কঞ্চকুমারী হয়তো! বা বিনাশের 
পথে ধাবিত হইত না ষদি নে পিতার ইচ্ছা সম্বন্ধে নিংসংশয় না হইত । 
কষ্ণকুমারী চরিত্র চিত্রণে নাটাকারের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি কঞ্চকুমারীকে 
বিকশিত না করিতে পারিলেও তার চারিদিকে নারীত্তের মাধুর্য স্শারিত করিতে 
পারিয়াছেন। মর্ধুস্দনের নিজের ভাষাঁতেই নাটকের কৃষ্ণকুমারী চরিত্র সম্বন্ধে বল! 
যাক যে 40161016190 66 £27061০১, পু 

বলেন্ত্রসিংহ ১রিত্রটি ক্ষুত্র কিন্তু স্ুঅস্কিত | ভীমসিংহের ০০05৮ হিসাবেই 
চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে । সে দায়িত্বশীল, রাজ্যের স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান 
দিয়াছে । সে জন্তই কষ্চকুমারীকে হত্যার প্রস্তাবে অমত করিয়াও পরিশেষে 
সেই ঘ্বণিত কার্য করিতে নিজেই অগ্রসর হুইয়াছে। কিন্তু তবু সে পাষাণ নয়। 
কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে গিয়৷ তাহার হৃদয় ষত্্রণায় বিদ্ধ হইয়াছে । সে নিজেই 
বলিয়াছে, “আমার দেখছি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো], কোনো দিকেই পরিত্রাশ 
নাই। তা জন্মের মতন বাছার চক্্বদনখানি একবার দেখে নি 1” € «ম অঙ্ক/৩য় 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা! ১৫ 


গর্ভাঙ্ক )। কৃষ্ণকুমারীকে সে হত্যা করিতে পাবে নাই, তার চা মুখ দেখিয়। 
লজ্জায় ক্ষোভে খড় ছু ড়িগ্না ফেলিয়াছে। সে রাজপুত হইলেও সে তো মেহবীল 
পিতব্য। তাই শেষ পর্যস্ত ন্মেহের কাছে কর্তব্য পরাজয় লাভ করিয়াছে । 

মদনিকা চরিত্রটিও নাটকে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। মধুস্দন নিজেই 
লিখিয়াছেন, “90 0796 215091109. 15175 %01110০.৮ বস্ততঃ মদনিকা 
চরিভ্রটি রোমান্সের চরিত্র। সকৃসপীয়র়ের কমেডি নাটকে এই ধরনের 
নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। তার চরিত্রে বুদ্ধির দীষ্টি, আত্মবিশ্বাস এবং 
সবীপ্রেমের সমাবেশ ঘটিয়াছে। চরিত্রকে নাট্যকার কেবল অথটনঘটন 
পটীয়সী রমণীরূপেই গড়েন নাই। বিলামবতীর ছুঃখমোঁচনের একাগ্র কামন! 
এবং ধনদাসের দুঃখে সমবেদনা! প্রকাশের মাধ্যমে আমরা মদনিকার হৃদয়ের 
সন্ধান পাই । 


দীনবন্ধু £ 

বাঙালী সমাজের বাস্তব রূপকার হইতেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। 
তাহার নাট্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন,-.-যাহা 
সুন্্ম কোমল, মধুর, অরুত্রিম, করুণ প্রশাস্ত-_-সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার 
ছিল না। তীহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিষ্ধী, সরল! প্রভাতি 
রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়। নহে । তাহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, 
ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না । কিন্তু ষাহা স্থূল, অসংগত, অসংলগ্ন, 
বিপর্যস্ত, তাহ! তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ভাকে ভূতের দলের 
মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়! ফ্রাড়ায় ।” বস্তধমী নাটক রচনা করিতে 
ইইলে ষে ধরনের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির প্রয়োজন দীনবন্ধুর তাহা! পুরোমাত্রায় 
ছিল। নীলকর পীভিত ক্লুষক, যূর্খ ডেপুটি, গুলিখোর বকাটে যুবক, পরমুখা- 
পেক্ষী ঘরজামাই, রঙ্গরমসে নিপুণ! পরিচারকা, বিবাহপাগল বুদ্ধ প্রভৃতি 
সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ সম্বন্ধেই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! ছিল। 
এই জন্যই তার নাটক প্রহসনে যে বাস্তব সমাজের বিচিত্র রূপ ফুটিয়। উঠ্রিয়াছে 
তাহা আর কারে নাটকে দেখিতে পাওয়। যায় না। তার নাটকে জীবন শুধু 
বাস্তবায়িতই হয় নাই তহি! রসরূপও লাভ করিয়াছে । মোহিতলাল মজুমদার 
মন্তব্য করিয়াছেন, “জীবনকে বর্ণনা না করিয়া তাহাকে দরশশনীয় করিবার 
আবেগেই নাটকের সৃষ্টি হয়। এ আবেগের মূল কল্পনার 0012061৬165, 
বাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ আত্মগত রসকল্পনায় বস্তপকলকে মণ্ডিত না করিয়া, 
বন্ধ সকলের রস-সত্বায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়! কল্পনার এই ০০15০৫1৮185, 
উৎকুষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অন্পই প্রকাশ পাইয়্াছে 
সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্প্দ।” দীনবন্ধুর 


১৬ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


হাশ্যরসরসিকতা তাঁর কবিত্ব শক্তির একটি বিশেষ গু৭। তার জলধর, কেনারাম, 
রাজীব, বগলা, রামমাণিক্য, বিন্দুবাসিনী অপূর্ব স্ষ্টি। তার হান্তরসে ব্যঙ্গের 
কশাঘাত অপেক্ষা পরিহাসের নিপ্ধ সৌরভই বেশী। তিনি প্রকৃতই হাশ্যরসিক 
4170200001156”  ছোটোখাটো দোষক্রটি লইয়া তিনি তার ম্বভাবসিদ্ব 
হান্যরসস্হি করিয়! দোষক্রটির অসঙ্গতিকে বড় করিয়া ন৷ দেখাইয়া বিমল 
কৌতুক রসন্যষ্টির প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্যের বড় সীমাবদ্ধতা হইতেছে যে তাহা সর্বদা 
কালোতীর্ণ হইতে পারে নাই। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যেমন তিনি সবসময় 
শিল্পসংঘত রূপদান করিতে পারেন নাই তেমনি আবার অভিজ্ঞতার অভাবকেও 
কল্পনার দ্বারা পুরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। যেখানে তার অভিজ্ঞতার, 
অভাব সেথানে তিনি পু থিগত কৃত্রিম আদর্শ ঘার! পরিচালিত হইয়াছেন। 


॥ নালদর্পণ ॥ 

এই নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন, নীলদর্পণ বাও.লার 
0073০16 702278 081. টম কাকার কুটির” আমেরিকার কাকফ্রিদিগের 
দাসত্ব ঘুচাইয়াছে ; নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ 
করিয়াছে । নীলদর্পণে গ্রস্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় 
যোগ দিয়াছিল বলিয়া! নীলদর্পণ তাহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা 
শক্তিশালী |” সমস্ত সামাজিক নাটকের মতো! নীলদর্পণও উদ্দেশ্তমুলক | এই 
নাটক প্রণয়নে নাট্যকার ছুই উদ্দেশ্য ছারা চালিত হইয়াছিলেন | প্রথম হইতেছে 
নীলকরদংশনকাতর প্রজাসাধারণের দুঃখ ছূর্দশ। সর্বসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত 
কর! এবং দ্বিতীয় হইতেছে উদ্ারহৃদয় ইংরাঁজ শাসকদের চিত্ত বিগলিত করিয়া 
নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করা । ছুটি উদ্দেশ্য সাঁধনেই 
তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। নীলদর্পণ নাটকে প্রজাগীড়ক নীলকরদের 
অমানুষিক অবিচারের বাস্তব চিত্র শক্তিশালী ভাষায় নাট্যকার তুলিয়। ধরিয়াছেন। 
নীলকর-শোঁষণের সামগ্রিক রূপই নাটকে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। নীলকরেরা দাদনের 
নামে প্রজাদের সবন্ঘ লুঠ করিয়া লয় | কোনো! গ্রজা! যদি দাদন নিতে ন! চাঁয় তবে 
তাদের লাঠিয়াল দিয়। জোর করিয়া ধরিয়। নিয় কুঠিঘরে আটক করিয়া] তাহার 
উপরে জুলুম করিয়া! দাদন লিখি দিতে বাধ্য করে। কোনো প্রজা যদি 
এই শোধপ বাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে নীলকর সাহেবের! ম্যাজিস্ট্রেটদের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামল! দায়ের করিয়া তাহাকে শাসন 
করে। নীলকরের! দেওয়ান, আমীন, লাঠিয়াল প্রভৃতি দেশীয় লোকদের 
টাকার দ্বারা বশভৃত করিয়া তাছাদের দ্বারাই শোষণের যন্ত্র অব্যাহত 
রাখে। 'কেবলমান্্র অর্থনৈতিক শোধণই নগ্ন, নানীর ইজ্জতের প্রতিও 
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নীলকরদের বিলক্ষণ প্রলোভন । সেক্ষেত্রে তারা নারী লুঃনেও শিল্ঠুপা হয় ন!। 
গোলোক বস্থ ও সাধুচরণের পরিবার ছুইটির হুর্গতি চিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার 
নীলকরদের সািক শোষণের রূপ অঙ্কন করিয়াছেন! প্রথমেই সাধুচরণ 
গোলোক বস্থকে বলিয়াছে, “তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে 
গাঁখান ছারক্ষার কর্যে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া 
যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে । (১ম অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক )। তারপরের 
দৃশ্টেই দেখি আমিন এবং পেয়াদারা আসিয়া অভুক্ত রাইচরণকে বাড়ী থেকে 
জোর করিয়া ধরিয়! লইয়! যায় । শুধু তাই নয় সাধুচরণের কন্যা! ক্ষেত্রমণিকে 
ছোটোসাহেবের প্রসাদ্দী করিবার মতলবও আটিয়! যায়। তারপরের দৃশ্তে শ্বয়ং 
উডসাহেব রাইচরণ ও সাধুচরণকে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে । আমিন 
রাইচরণের কান মলিয় দেয় । এই দৃশ্তেই উডসাহেবের সেই বিখ্যাত উক্ভি 
“বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হুইগ্লাছে' উচ্চারিত হইয়াছে । গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের 
ফলে শাসনশোষণের অস্থবিধা তাই উডসাহেব বলিয়াছে, 'গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে 
দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক 1” (১ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক )। 
নীলকরের! ঘাকে তাকে ছয় মাসের কয়েদ করিবার আইনী সুযোগ লাভ করিয়া 
তাদের অত্যাচার বাড়াইয়। দিতেছে । নাট্যকার ১ম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে রেবতির 
উক্তির মধ্য দিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । নীলকরেরা যে আইনকেও 
প্রহসনে পরিণত করিষ্াছিল চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্জাবাদের ফৌজদারি 
কাছারির দৃশ্যে তাহাও দেখানো . হইয়াছে । সেখানে উভসাহেবের সঙ্গে 
ম্যাজিস্ট্রেট সলাপরামর্শ করিয়া মামলার রায় দিতেছে । নবীনমাধবের প্রতি 
উডসাহেবের বিষম ক্রোধের কারণ সে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছে 'গোস্তাকি! তোর 
দাদনের জন্যে দশখান। গ্রামের দাদন বদ্ধ রহিয়াছে । (১ম অঙ্ক/তওয় গর্ভাঙ্ক )। 
এইজন্যেই সাহেবের প্রতিশোধও নির্মম । শোঁষকের ধর্মই হইতেছে বিরোধিতার 
অঙ্কুর সমূলে বিনাশ করা। উডসাহেবের চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তাহা 
ভালো করিয়াই দেখাইয়াছেন। নাটক হিসাবে নীলদর্পণের যে যূল্যই নিরূপিত 
হউক না কেন এই নাটকে অত্যাচারীর অত্যাচারের যে বাস্তব চিত্র ফুটিয়। 
উঠিয়াছে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম | বাঙলা সাহিত্যে এই ধরনের শোধণচিত্র 
সম্বলিত রচনা হিসাবেই নীলদর্পণ চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাঁকিবে। 
নীলকরদের অত্যাচারের অবসান হইয়াছে কিন্ত শোষণ্রে অবসান হয় 
নাই। গ্রামের রষক সম্প্রদায় আজিও পুলিশ, গুণ্ডা ও জোতদারদের দ্বারা 
নানাভাবে নির্যাতিত হুইতেছে। তাই নীলদর্পণের আবেদন তাদের কাছে 
আজিও অপরিসীম । নীলদর্পণ নাটকের এই কালজয়ী আবেদনের জন্যই 
উহা সাময়িক রচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। রামনারায়ণ তর্করত্ের 
“নবনাটককিংবা উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধব1 বিবাহ* নাটকের মতে 'নীলদর্পণ 
২(২) 
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বিশ্বত হইয়া যায় নাই। তাহা যুগের কথা হুইয়াও যুগোতীপণ হইতে 
পারিয়াছে। 

নাট্যকার নীলদর্পণকে ট্র্যাজেডি হিসাবেই গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার 
কাহিনীবস্ত গঠনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গোলক বস্থ ও সাধুচরণের 
পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের কাহিনী হুনিদিষ্টভাবে পরিণতির দিকে 
ধাবিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্কে গোলকচন্দ্র বস্থর পরিবারের স্থখের চিত্র স্বন্দর 
ভাবে প্রদশিত হইয়াছে । তাহারই পাশে সাধুচরণের পারিবারিক চিত্রও ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। এবং এখানেই নীলকরদের অত্যাচারের ঘটনাও বর্ণনা করিয়! 
নাট্যকার প্রথম থেকেই নাট্যিক সংঘাতকে বূপায়িত করিয়াছেন । নবীনমাধব 
ষখনই বলিয়াছে, “কিন্ত আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা তখন হইতেই 
নাটকীয় ছন্দের সুত্রপাত ঘটে । উডসাহেবের ক্রোধোক্তি, 'র্যানকেল- এই দিনের 
মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দান লিখিয়! দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাদ 
তোর মাথায় ভাঙ্গিব।” (১ম অঙ্ক/ওয় গর্ভাঙ্ক ) নাটকের [10169] [7,0100136, 
বলা চলে। তাছাড়া নাট্যকার €1022:078610 1হ0915৮+-এর সাহায্যে ভাবী 
ঘটনার প্রতিও নান। ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাধুচরণের উক্তি, “দক্ষিণ পাড়ার 
মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া ধায় না, গোলকচন্দ্রের পরিবারের আসন্ন 
ইর্যাজেভির প্রতি, অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছে । অন্থরূপ একটি স্থন্দর প্ড্রামাটিক 
আয়রণি' প্রযুক্ত হইয়াছে সাবিত্রীর উক্তিতে। ক্ষেত্রমণি ঘখন তাহাকে প্রণাম 
করিয়াছে সাবিত্রী তখন তাহাকে আশীর্বাদ করিয়। বলিয়াছে, “ম্থখে থাক, সাত 
বেটার মা! হও-( নেপথ্যে কাণি) (১ম অঙ্ক ৪র্থগর্ভাঙ্ক)। এখানে সাত 
বেটার মা হওয়ার আশীর্বাদ, নেপথ্যে কাশির শব্দে বাধাগ্রস্ত হইয়া ক্ষেত্রমণির 
মর্মন্তদ পরিণতির আভাস আনিয় দিয়াছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নবীনমাধবের 
অস্তঃপুরের সম্প্রীতির ৃশ্ঠটি করুণ রসের ০০7,085 হিসাবে অঙ্কিত হইয়াছে । 
নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কটি অত্যজ্জ সুপরিকল্পিত তাহা হ্বীকার করিতেই 
হইবে। ট্র্যাজেডি নাটকের অভীপ্লিত করুণ রসন্যট্টির উদ্দেশ্য লইয়াই নাট্যকার 
অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম অঙ্কটি তাহার নিদর্শন । 

ছিতীয় অঙ্কে নাট্িক সংঘাত তীব্রতর হইয়াছে। হা পারের 
অভিগ্রায়ে উভসাহেব মিথ্যা মামলা সাঁজানোর উদ্যোগ করিয়াছে । প্রজাদের 
ধরিস্না কুগিতে আনিয়াছে, তাহাদের মুখ হইতে মিথ্যা সাক্ষা আদায় করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । প্রথম দৃশ্ঠটিতে তোরাপ প্রভৃতি সাধারণ কৃষকদের সরদ 
জংলাপের মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচার এবং নবীনমাঁধবের ঘনায়মান সঙ্কট 
উপস্থাপিত হইয়াছে । অন্যান্য দৃশ্যগুলিতে নায়কের ঘরে বাইরের সংগ্রাম, 
ক্ষেত্রমণি হরণের উদ্যোগ আয্মোজন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে । তৃতীয় মৃত্য 
নবীনমাঁধবের অন্তপ্ধন্থ কিছু পরিমাণে উদঘাটিত হইয়াছে । নবীনমাঁধব 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ১৯ 


স্বগতোক্তিতে জানাইয়াছে, “আমি কত দিকে সাত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন 
করা কি বিধি, না পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাজ্মুখ হব না, শ্বামনগরের 
কোনে! উপকার করিতে পারলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি 
করিতে পারি”_ এইভাবে সাহেবদের চক্রাস্ত এবং নবীনমাধবের বলিষ্ঠ 
প্রতিরোধের টানাপোঁড়েনের মাধ্যমে নাট্যিক ক্রিয়া গতিচঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে। 

তৃতীয় অঙ্কে প্রতিপক্ষের প্রবল আশ্ফালনে নাট্যিক সংঘাত ক্রতবেগে 
পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে । গোঁলোক বন্থুর কয়েদ হইয়াছে, নবীন- 
মাধবের বাগানবাড়ী বাহির করিয়! লওয়া হইয়াছে, ভাহার আবাদ একপ্রকার 
রহিত হইয়াছে, তাহার বসত বাটার পু্ষরিরীর পাড়ে চাষ দিয়া তাহাকে 
বেইজ্জতি করিবার মতলব আটা হইয়াছে । অন্যদিকে ক্ষেত্রমণিকে হরণ করিয়া 
কুঠিতে লওয়া হুইয়াছে। নবীনমাধব তোরাপের সাহাধ্যে তাহাকে উচ্ছার 
করিয়াছে । এই দৃশ্টে যেমন ঘটনার ঘনঘটা আছে তেমনি নবীনযাধবের 
অন্তদ্বন্দবেরও ্ুশ্ রূপাঙ্কণ আছে। নবীনমাধব স্ত্রী সৈরিঙ্ধীকে বলিয়াছে 
“তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।, (৩য় অঙ্ক/ংয় গর্ভাঙ্ক )। 
এই ছোট্ট উক্তির মধ্য দিয় নবীনমাধবের হৃদয়ের ক্ষোভ সুন্দরভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

চতুর্থ অঙ্কে ট্র্যাজেডির “চ৪11756 4১০60” সংঘটিত হইয়াছে । তৃতীয় 
দৃশ্যে ইন্দ্রাবাদের জেলখানায় গোলকচন্দ্রের উদ্বদ্ধনে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে 
নাটকের “০1129: যেন রূপায়িত হুইয়াছে । এই ঘটনাঁটিতেই প্রকট 
হইয়াছে হে প্রতিপক্ষই প্রবল, ' নবীনমাধব বিন্দুমাধবের প্রচেষ্টা নিক্ষল হইতে 
বাধ্য । নীলকরদের হাতে কঠিন মার সহা কর! ছাড়া তাহাদের আর গত্যত্তর 
নাই। প্রথম গর্ভীঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারির দৃশ্যটি অবাস্তর | এই 
দৃশ্যটির পরিণামই নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, বিস্তৃত বিবরণ না পাইলেও কিছ 
আসে যায় না। 

পঙ্কম অঙ্ক ট্র্যাজেডির 5০28560191১, বিয়োগাস্তক ঘটনারাজীর অধ্য 
দিয়া পরিবেশিত হইয়াছে । নবীনমাধব তাহার পুঙ্করিণীর পাড়ে চাষ 
রহিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরিশেষে সাহেবের বক্ষে সজোরে 
পদ্দাঘাত করিয়! মৃত্যুবরণ করিয়াছে। পতিপুত্রশোকে সাবিত্রী উন্মাদিনী 
হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি ছোট বধূ সরলতার গলার 
উপর দাড়ায় শ্বাসরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। পরে জান 
ফিরিয়া আসিলে নিজেও মৃত্যুবরণ করিলেন। অপর দিকে ক্ষেত্রমণিও' 
বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রলাপ বকিতে বফিতে মৃত্যুমুখে পতিত হুইল। 
এইভাবে নকীনমাধবের জীবন-নাটকের ভয়ঙ্কর যবনিকাপাত ঘটিল। 

অঙ্কবিশ্লেষণের মাধ্যয়ে এই সত্য পরিস্ফুট হম ষে নীলনর্পণ নাটক 


২০ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


কতগুলি খাপছাড়া দৃশ্যের 'সমগ্রিমাজ্রে নয়। ইহার প্রট স্বগ্রথিত এবং হুচনা 
থেকে উপসংহার পর্যস্ত কাহিনী সম্পূর্ণ গতিশীল । শেকৃসপীদ্ঘরীয় পঞ্চমাঙ্ধের 
ট্র্যাজেডির আঁঙ্কিকেই নাটকটি গঠিত হইয়াছে এবং সেই রীতিতেই 
নাটকটিতে উপকাহিনীরও সংযোজন কর হইয়াছে । করুণ রসের নাটকেও 
কৌতুকরসের আমদানি করা হইয়াছে । এখানেও শেকৃসপীক়্রের ট্র্যাজেডি 
নাটকের অনুসরণ আছে। জীবনের বহিমু্ী বিক্ষোভ নাটকে প্রাধান্ত 
পাইলেও কয়েকটি দৃশ্যে সুস্ম শিল্প-সৌন্দর্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় 
অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্টে পীময়রাণীর আবির্ভাব এবং তার কুমতলব প্রকাশের 
পরেই নেপথ্যে কৃষক কণ্ের সঙ্গীত, যখন. “ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি/মোর 
মনে জাগে ও তার লয়ান দ্বাট” সুন্দর ভাববৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে । 
ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে মাতা রেবতী যখন আর্তনাদ করিয়া গুঠে, “নমীর আত 
বুঝি পোয়ালো, আমার সোনার পিত্তিমে জলে যায়, আমার উপায় হবে কি !, 
তখন তার ক্রুন্দনের মধ্য দিয়! সমস্ত ব্যথাতুরা৷ মাতৃহৃদয়ই ত্রন্দন করিয়া ওঠে। 
ক্ষেত্রমণির বলাৎকারের দৃশ্যটিতেও নগ্ন জীবনসত্য যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাও নাট্যকারের উচ্চ ক্ষমতাশক্তির পরিচয় বহন করে। 

ট্র্যাজেডি হিসাবে নীলদর্পণের কতকগুলি ক্রটিও পরিলক্ষিত হয়। এই 
নাটকে ঘটনাসংঘাত যতোটা প্রাধান্য পাইয়াছে অস্তদ্বন্ ততোট। প্রাধান্ 
পায় নাই। নীলকরদের অমানুষিক পীড়ন নবীনমাধব, ক্ষেক্সমণির শারীরিক 
দুর্গতির মধ্য দিয়া ঘতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাদের মানসিক দ্বন্দের মধ্য 
দিয়! ততখানি প্রকাশিত হয় নাই | নবীনমাধবের হৃদয়ে অস্তদ্বন্ব আছে তৰে 
তাহা যর্দি আরে। কিছুটা! প্রাধান্ত পাইত তাহা হইলে বহির্থটনা এবং অস্তঘ“ম্দের 
মধ্যে একট! সামপ্রস্ত বিধান হইত। নায়ক হিসাবেও নবীনমাধব অতিরিক্ত 
আদর্শপরায়ণ। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন না! হইয়াই সে প্রবল 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছে। ফলে তার পরাভব সম্বন্ধে প্রথম থেকেই 
কোনো সংশয় থাকে না । নাটকের উপসংহারে বিয়োগাস্তক ঘটনার প্রাধান্তও 
করুণরস স্ষ্ির পথে অস্তরায় স্বরূপ হুইয়াছে। নায়কের মৃত্যুর জন্ত মানসিক 
প্রপ্ততিও গড়িয়। তোল! হয় নাই। ক্ষেত্রমণির মুত্যু ছাড়া সাবিত্রী, সরলতা 
কারও মৃত্যু স্বাভাবিক হয় নাই। সেইরূপ আরেকটি আকম্মিক ও চমৎকারিত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা গোলোকচন্দত্র বন্থুর আত্মহত্যা। গোলোক চন্থ বস্থুর পক্ষে 
অসম্মানের লজ্জা এড়ানোর জন্ত উদ্ন্ধনে আত্মহত্যা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহ 
কাহিনীর সুদীর্ঘ ধারা অনুসরণ করিয়া অনিবার্ধ পরিণতিরূপে সংঘটিত হয় 
নাই। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটির জন্ত নীলদর্পণ ট্রাজেভি হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিতে 
পারে নাই । ইহাতে 'মেলোড্রামা”র লক্ষণই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে । 

চরিম্মস্থ্িতে নাট্যকার লক্ষণীয় মাত্রায় কৃতিত্ব গ্ররর্শন করিয়াছেন। 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ২১ 


তোরাপ, আছুরী, পদীময়রাণী, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ প্রভৃতি গৌণ চরিজ্ স্যষ্টিতেই 
কৃতিত্বের পরিমাণ সমধিক ।-_-সমাজের উচ্চ বর্ণের তুলনায় তথাকথিত নিষ়্ 
বর্ণের চরিত্রগুলিই নাটকে সজীবত। লাভ করিয়াছে । তাহার কারণ হইতেছে 
যে এই চরিত্রগুলির ভূমিকা] গৌণ বলিয়া চরিত্রে জটিলতা কম। ইহারা 
19০ বা একমুখীন চরিত্র । ইহাদের চরিত্রে ক্রমবিকাশও নেই । নাটকের 
প্রথম থেকে শেষ পর্ধস্ত ইহারা একইভাবে রূপায়িত হইয়াছে দেখিতে 
পাওয়া! যায়। এই সীমাবদ্ধতা সত্বেও এই সকল চরিজ্রের মধ্যে যে জীবনী- 
শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা অন্থত্র ছুর্লভ। নীলঘর্পণ নাটকে যতোগুলি 
জীবন্ত চরিত্র আছে তোরাপ তার মধ্যে অন্কতম। সে নবীনমাধবের প্রতি 
যেমন কৃতজ্ঞ তেখনি আবার নিজেকে বাচানোর প্রবৃত্তিও তার আছে। সে 
জন্যই রোগের হস্তে রামকাস্তর্ূপী নাদন| দেখিয়া সে স্বগতোক্তি করে--“সে 
নাদনা, আকেনে তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবে11” পরবর্তী 
ঘটনায় সে প্রমাণ দিয়াছে যে সে সবসময়েই ন্যায়ের পক্ষে অবিচারের বিরুদ্ধে । 
আছুরী চরিত্রটিও স্থঅস্ষিত, প্রধানতঃ হান্যরসের মধ্য দিয়া সে আমাদের অস্তরে 
চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে । সে যখন তার স্বামীর ভালবাসার নিদর্শন 
স্বপ্ূপ বলে, “মোরে বভ.ডি ভালবাস্তো । মোরে বাউ দিতি চেয়েলো”, 
তখন আমরা হাসিব কি কাদিব ভাবিয়া পাই না। তাছাড়া রোগ সাহেবের 
পাপ-লালসার সংবাদ শুনিয়া সে যখন নিজেকে ক্ষেত্রমণির স্থানে অভিষিক্ত 
করিয়া বলিয়! উঠে “সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দেো। থুথু ! 
প্যাজির গোন্দেো! !-_মুই ত আর এক] বেরোব না, মুই সব সইতে পারি, 
গোন্দো সইতে পারি নে।” তখন তার বঞ্চিত জীবনের রিক্ত অতি 
মর্মস্পশররূপে ফুটিয়া উঠে। | 

নীলদর্পণ নাটকের অন্ততম শক্তিশালী উপাদান নাটকের ভাষা । নবীন- 
মাধব প্রমুখ চরিত্রের মুখে যে ভাষা প্রয়োগ কর]! হইয়াছে তাহা কৃত্রিম ও 
আড়ষ্ট । নবীনমাধব যখন বলে, “আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি 
কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করতে সঙ্কুচিত হয়।” তখন নীলকরদের 
নিচুরতা সংলাপ মাধ্যমে কিছুই প্রকাশিত হয় না। আবার বিন্দুমাধব বিলাপের 
যে পদ্যময় ভাষা ব্যবহার করে তাহাও তাহার শোককাতরতা প্রকাশ করে 
না। কিন্তু রাইচরণ ঘখন বলে, “আমিন ক্ুমুন্দি ফ্যান বাগ, যে রোকু করে 
মোর দিকি আস্চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে? | অথবা প্রথম 
রাইয়তের সংলাপ “কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না শ্যামচাদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা” 
কিংবা ক্ষেত্রমণির আকুলতা, “ও সাহেব, ভুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি 
মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদ্দী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেয়ে 
দাও? । তখন ভাবা সমস্ত প্রকার ভাবোতাপ লইয়াই পরিস্ফুট হয় । এই ভাবে 


২২ উল্লেখযোগা নাটাকার ও নাটক 


কথ্যভাষা ব্যবহারের ফলে চরিজ্রগুলি যেমনি সঙ্জীব হইয়াছে তেমনি নাটকে 
বাস্তবরসও হ্ষ্টি হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, “আছদুরীর ভাষা 
ছাড়িলে, আদছুরীর তামাসা আর আদছুরীর মত থাকে না, তোরাপের ভাষ! 
ছাড়িলে তোরাঁপের রাগের মত থাকে না?। 


॥ সধবার একাদশী ॥ 


সধবার একাদশীকে অনেকেই দ্বীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কীতি বলিয়া মনে করেন। 

কিন্ত পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা হিসাবে ইহাকে গণ্য করা চলে না। এই নাটকের 
কাহিনী, চরিজ্রের কোনো ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকের 
উপসংহারও স্পষ্ট হয় নাই। অটল নিমচার্দের ভাব পরিবর্তন হইল কিনা তা 
বোঝা যায় না। অটল নিমছাদ্কে বলিয়াছে, “নিমচাদ ওঠ, বাবা না আসতে 
আসতে আমর! বাগানে যাই, যে মার খেইচি অনেক ব্রা্ডি না খেলে বেদন! 
যাবে না।”» উত্তরে নিমচাদ ছড়া কাটিয়া মগ্য পানকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছে 

“কি বোল বলিলে বাবা বলে! আর বার, 

মৃত দেহে হলো! মম জীবন সঞ্চার । 

মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি, 

সধবার একাদশী, তুমি যার পতি |” 
অতএব নাট্যারস্তে নাটক ঘে স্থানে ছিল নাটকের শেষেও নাটক সেই স্থানেই 
দাড়াইয়! থাকে । কাজেই ইহাকে নাটক না বলিয়। প্রহসন বলিলেই সমীচীন 
হইবে । প্রহসন নির্ভর করে পরিস্থিতিগত চমৎকৃতি সৃষ্টির উপরে । আযালার- 
ডাইস নিকৃল বলিয়াছেন, “"-:19 77917) 013919.5051850155 2০ €1১০ 061915- 
4615০2 11) 76 01 ০1721906061 2150 01 0121096015 1900. 00212 510009- 
(00. সেদিক থেকে সধবার একাদশী জমজমাট ৷ ইহাতে ঘটনা চরিজের 
ক্রমবিকাশ না থাকিলেও হাস্যরস যথেষ্ট আছে । সে কারণেই ইহা কখনে। এক- 
ঘেয়ে মনে হয় না। বুছিদীপ্ত ও প্রাণবস্ত সংলাপের কৌতুকচ্ছটা আমাদের শেষ 
পর্বস্ত ধরিয়া রাখে । “সধবার একাদশী'র প্রারভ্ সুন্দর । নকুল বলিয়াছে, “ওহে 
অটল নাকি মদদ ধরেচে ? উত্তরে নিমচাদ জানাইয়াছে “পানায়, খায় না।” নকুল 
তখন প্রশ্ন করে ন্থরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি? নিমচাদদের উত্তর 4০:৪৪- 
778 ৪. 501800052 0£ 17590011659, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গরস নিয়া যে যাত্রা 
শুরু হইল তাহা আর কখনো থামে নাই । রামমাণিক্যের বাঙ্গাল কথা, ঘটিরাম 
ডেপুটির নির্বুদ্ধিতা, অটলের ছেলেমাহ্ষি এবং অর্বোপরি নিমটাদের মর্মভেদদী 
রসিকতার মধ্য দিক তাহা ক্রমশ উত্তঙ্গ হইয়। উঠিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় 
গ্ভাঙ্কটিতে নিমটাদ, অটলবিহারী, ভোলা, রামমাণিক্য, কেনারাম প্রভৃতি রত্বের 
মহাসম্মেলনে কৌতুকরম যেন গড়াইয়! গড়াইস্া৷ পড়িয়াছে। কেবলমাজ 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ২৩ 
নংলাপের সাহায্যে রসম্থট্টি করিবার অদ্ভুত ক্ষ্তার পরিচন্প দীনবন্ধু এখানে 
দিয়াছেন। 


নিমচাদ চরিত্রটিও অপূর্ব। বাঙলা! সাহিত্যে এই চরিআটি দ্বিতীয়র়হিত । 
নিমচাদ মদ্যপ, সে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করে না, অটলবিহারীর মোসাহেবী করিয়া 
বেড়ায়, কুকর্মে অনিচ্ছাসত্বেও সায় দিতে বাধ্য হয় । কিন্তু এতৎসত্বেও নিমচাঙ্ব 
মনুব্যত্বহীন নয় | সে বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, স্ুরসিক। তাই অধঃপতিত প্রতিভাবান 
ব্যক্তির ট্র্যাজেভি সধবার একাদশীর নিমচা চরিজ্রের মধ্য দিয়া আভামিত 
হইয়াছে । নিমচার্দ ভালে! করিয়াই জানে ষে স্থরাপান নিবারণী সভার যারা 
উদ্যোক্তা তারা অস্তঃসারশৃন্ত । সেজন্যই তাদের কটাক্ষ করিয়৷ সে বলে, “দেখ 
দেখি বাবা, আম্পদ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কৃতে, 
হবে_ পীড়া হয়, প্রতীকার কর্‌, মেডিকল্‌ সায়েন্স হয়েচে কি জন্তে? পীড়া 
আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সখ পাবি-_* (১ম অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক )। 
শুধু কটাক্ষ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না, তার চেয়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন ঘটিরাম 
ডেপুটি প্রভৃতিদের উন্নতি দেখিয়া সে একপ্রকার মর্মজালাঁও অনুভব করে। 
আত্মলমর্থনে তার উক্তি, “দত্ত কারো ভৃত্য নয়'_ [1,55০ ০:৭5 
81)02]] 02 102) 10 1600675 0: £০1.--৮ (২য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক ) 
তার মধর্দাহেরই যথার্থ অভিব্যক্তি । নিমচারদ মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, মোসাহেব 
হইলেও তার প্রকৃতি হীনতার পঞ্কে নিমজ্জিত হয়নাই | সে সত্যিকার অপরাধকর্ম 
কখনই করিতে পারে না। অটলবিহারী খন গোকুল বাবুর স্ত্রীহরণের প্রস্তাব 
দেয় তখন নিমাদ অসম্মত হইক্»। বলে, "গৃহস্থের মেয়ে বার করবের মতলব কর 
না বাবা, ইহকাল পরকাল ছুই যাবে, আমার কথা! শোনো, গোকুলে! ব্যাঁটাকে 
ধরে একদিন খুব করে চাবকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে 
যাও -(৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক )। নিমচার্দের অকর্মণ্যতার পশ্চাতে তার দাম্পত্য 
জীবনের অসামগ্রস্য কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অটল ঘখন তাকে 
তার স্ত্রীর কাছে যাবার কথা বলিয়াছে তখন নিমষাদ উত্তর দিয়াছে, “0৬ 
$610160) ও. 02£501 10 00০. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি। (৩য় 
অক্ক/২য় গতীস্ক )। এখানেই তার অস্থযী দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রতি ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। অবশ্য এই বিষয়টি বিস্তার লাভ করে নাই। নিমটাদ চরিত্রটিই 
সামগ্রিকভাবে খুব একট৷ পরিস্ফুটনা পায় নাই। তার ট্র্যাজেডি, তার হতাশ 
তার অন্তব্বন্দ সমস্তই আভাসে প্রকাশিত হইয়াছে । ট্র্যাজিক চরিত্ররূপেই 
নাট্যকার নিমঠাদকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও তিনি সম্পুর্ণ 
সার্থকতা অর্জন করিতে পারেন নাই তথাপি আংশিক সিদ্ধিও অস্বীকার কর 
যায় না। নিমঠাদের মধ্য দিয়! সে যুগের শিক্ষিত, প্রতিভাবান, কিন্ত অকৃতার্থ 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরই জীবনঘন্ত্রণা ফুটিয়া উণিয়াছে। 


২৪ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


মধুত্দন ও দীনবন্ধু প্রতিভাম্পর্শে শৈশব অবস্থা পার হইল | ইহার পরের 
স্তরটিকে মধ্যযুগ বলিয়া! অভিহিত করা যায়। কিন্তু আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে 
মনোমোহন বস্থ, জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর, রাজরুষণ রায় প্রমুখ কতিপয় নাট্যকার 
আবিভভূতি হইয়া ছিলেন। ইহাদের নাট্য প্রতিভা উচ্চ শ্রেণীর ছিল না, তথাপি 
ইহারা পৌরাণিক ও এতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের চাহিদ] 
মিটাইয়াছেন। যনোমোহন বস্থর নাটকগুলি যাত্রাধমর্ণ, এগুলিকে গীতাভিনয় 
বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে । 'রামাভিষেক নাটক” অথবা “রামের 
অধিবাঁস ও বনবাস” (১৮৬৭), “সতী নাটক? (১৮৭৭), “হরিশ্ন্্র নাটক* 
(১৮৭৫), পার্থপরাজয় নাটক অর্থাৎ বন্রবাহনের সঙ্গে অজুরনের পরাভব” 
(১৮৮১) এবং 'রাসলীল! নাটক, তার পৌরাণিক নাটক। এই শ্রেণীর 
নাটকের মধ্যে সতী নাটক, শ্রেষ্ঠ । দুক্ষষজ্জে সতীর দেহত্যাগের বিষয় 
লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে । ইহা পঞ্চ অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিয়োগাস্তক 
পরিণতি দর্শকর্দের মনোমত হুইবে না বলিয়! তিনি “হরপার্বতী* মিলন নামে 
একটি অতিরিক্ত অঙ্ক যোগ করিয়াছিলেন । দক্ষষজ্ঞনাশ ও দক্ষের 
শাস্তিলাভ অংশ বর্জন করায় নাটকটিতে গতিশীলতা সঞ্চারিত হইয়াছে। 
চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার মধ্যযুগের আদর্শ গ্রহণ করিয়! দেব চরিত্রের আধারে 
বাঙালী চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নারদের শিশ্ত 
শাস্তিরাম বা শান্তে পাগল! উল্লেখযোগ্য । সে বাইরে গাঁজাখোর পাগল কিন্ত 
অন্তরে ভাবুক । তার কথিত ছড়৷ এবং কবিতাগুলি উপভোগ্য হইয়াছে। 
পৌরাণিক নাটক ছাড়াও মনোমোহন “প্রণয় পরীক্ষা” (১৮৬৯ ) ও “আনন্দময় 
নাটক? (১৮৯০ ) নামে দুইটি সামাজিক নাটকও রচন! করিয়াছিলেন। প্রণয় 
পরীক্ষার বিষয়বস্ত বহু-বিবাহ প্রথার দোষ প্রদর্শন । নাটকখানিতে প্লটের গাখুনি 
আছে, সমাজচিত্রণও অনেকাংশে বাস্তব । ব্রাহ্মলমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া! মনোমোহন 
'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামে একখানি যৎকিঞ্ধিৎকর প্রহসনও রচনা করেন। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত ও কল্পনামিশ্রিত 
রোমার্টিক নাটক, কয়েকটি প্রহসন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বজাজবাদ 
রচনা করিয়াছিলেন। তবে তথাকথিত এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 
তিনি ষে আবেগাত্মক ন্বদেশেপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই বাঙলা 
সাহিত্যে নৃতন ধারার হ্ুত্রপাত করিয়াছিল। তার 'পুরুবিক্রম” (১৮৭৫), 
'রোজিনী? (১৮৭৯ )১ “অশ্রমতী” € ১৮৮২ ) ও “স্বপ্রময়ী” (১৮৮২) ইতিহাসের 
পটে রোমান্টিক শ্রেণীর নাটক। 'পুরুবিক্রম” নাটকে পুরুর বিক্রম ও প্রণয়, 
“সরোজিনী”? নাটকে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, “অশ্রমতী” নাটকে 
প্রতাপসিংহের ব্বাধীনতার যুদ্ধ এবং তার কাল্পনিক কন্তা “অশ্রমভী ও সেলিমের 
প্রেম”, “শ্বপ্রময়ী” নাটকে বাঙলাদেশের শোভামিংহের বিদ্রোহ ও বর্ধমানরাক্জ 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! ২৫ 


কষ্ণরামের কন্ত! স্বপ্রময়ীর সঙ্গে তার প্রণম্বের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। এই 
শ্রেণীর নাটকাবলীর মধ্যে 'সরোজিনী,ই শ্রেষ্ঠ নাটক। চিতোরের রাণা 
জক্্রণসিংহের চিত্তে দেশপ্রেম এবং সন্তান ন্রেহের ছন্দ প্রদর্শন করিয়া উচভাঙ্গের 
নাট্যরস স্ষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় । এঁতিহানিক পরিবেশ রচনাতেও 
নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । কিফিৎ জলযোগ” (১৮৭২ ), "এমন কর্ম আর 
করব না? (১৮৭৭ ), “হঠাৎ নবাব” (১৮৮৪ ), "দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১০০৯) এই 
চারটি প্রহসন রচন! করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলা নাট্যসাহিত্যে স্ুরুচিসম্মত 
কৌতুকরস পরিবেশন করিয়াছেন । “হঠাৎ নবাব? এবং পায়ে পড়ে দারগ্রহ ফরাসী 
নাট্যকার মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ । মধুস্দন, দ্রীনবন্ধুর মতে? সমাজের 
বাস্তবসমস্তাকে জ্যোতিরিক্্রনাথ প্রাধান্য দেন নাই । তিনি তার প্রহসনগুলিতে 
একপ্রকার সুক্ম ও কৃত্রিম হাস্যরস স্থির দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। 
মনোমোহন বন্থ প্রবতিত গীতাভিনয় নাট্যধারাঁকেই পুষ্ট করিয়া রাজকৃষ 
রায় আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিজেন 
প্রকৃতিতে সেগুলি পৌরাণিক | তাহাদের মধ্যে 'অনলে বিজলী” € ১৮৭৮), 
প্রহলাদ চরিত্র (১৮৮৪), “নরমেধ যজ্ঞ, (১২৯৮ ), “বামনভিক্ষা” (১৮৮৫ ), 
“ষদুবংশ ধ্বংস” (১২৯০ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অতিনাটকীয়তা, অলৌকিকতা, 
ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস, তার এই নাটকগুলিকে যাত্রার বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। 

সাধক ও ভক্তের জীবনবৃত্াস্ত লইয়া তিনি “মীরাবাই, (১২৯৬) ও 
হুরিদাঁস ঠাকুর” (১২৯৫ ) নাটক লিখিয়াছেন ৷ তাছাড়া “রাজ বিক্রমাদিত্য? 
(১৮৮৪), “লৌহকারাগার” €১৮৮*) ও “বনবীর” (১২৯৯) এই তিনটি 
ইতিহাস আশ্রিত নাটকও [তিনি রচনা! করিয়াছিলেন | ইহাদের মধ্যে ধাত্রী 
পারার বিষয়বস্ত লইয়া “বনবীর" নাটকটি রচিত হইয়াছে । নাটকটিতে বনবীরের 
চরিত্রটি হ্বন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । রাজরুষ্ণ রায় “ছাদশ গোপাল? ( ১৮৭৮), 
“কলির প্রহলাদ” € ১২৯৫ ), 'ভাক্তারবাবু” ( ১৮৯০ ), “জগা পাগলা” (১২৯৭) 
প্রভৃতি অনেকগুলি প্রহসনও লিখিয়াছিলেন। ইহ ছাড়া ফারসীকাহিনী 
অবলম্বনে 'লয়ল! মজন্ু” (১২৯৮) এবং “বেন্জীর বদরেমুনির” € লস) নামে 
দুইটি গীতিনাট্য ও রাঁজকৃষণ রায় রচন। করিয়াছিলেন । 

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নাট্যশাল। স্থাপিত হইবার ফলে রঙ্গালমম আর 
ধনীদের একচেটিয়া চিত্তবিনোদনের সামগ্রী থাকিল না। ইছা সর্বসাধারণের 
সম্মিলিত আনন? উপভোগের পীঠস্থানে পরিণত হুইল। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে, 
সাধারণ নাঁট্যশালার প্রতিষ্ঠা নৃতন জোয়ার আনিয়া! দিল । প্রতিভাবান ন্ট" 
ও বাঙ্‌ল! নাট্য সাহিত্যের জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব 
হইল। বাঙল! নাট্যসাহিত্য ষৌবনে পদার্পণ করিল। গিরিশচন্দ্র ছিলেন 
অভিনেতা | নাটক অভিনয় করিবার কালে মৌলিক নাটকের অভাব দেখিয়া 


২৬ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


তিনি নাট্য রচনায় অগ্রসর হন। পৌরাণিক, লামাজিক, এঁতিহাসিক, 
মহাপুরুষচরিতবিষয়ক প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণীর অসংখ্য নাটক তিনি রচনা করেন। 
ইহ! ছাড়া প্রহসন, পঞ্চরং, রূপক, গীতিনাট্য গ্রভৃতিও তিনি রচনা করেন। 
রঙ্জালয়ের দর্শকর্দের চাহিদা! মেটানোর জন্যই তিনি নাটক লিখিয়াছিলেন। 
স্থায়ী সাহিত্য মূল্যের দিকে তিনি ততোটা মনোযোগ দিতে পারেন নাই। 
ফলে তার অধিকাংশ নাটকই যুগের উধের উঠিতে সক্ষম হয় নাই। তথাপি তার 
কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশীয় ও জাতীয় ভাবকে অবলম্বন করিয়া 
তিনি যে বিপুল নাট্যসাহিত্য গড়িয়! তুলিয়াছিলেন তাহা উচ্চভাবে পরিপূর্ণ । 
নাটকের আঙ্গিক, ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি লইয়াও তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা 
করিয়াছেন। রামকুষ্চ পরমহংসের সংস্পর্শে আসিয়া তার চিত্তে ভক্তিভাবের 
উদ্বোধন হইয়াছিল। তাই তার পৌরাণিক, মহাপুরুষ চরিত বিষয়ক নাটকে 
ভক্তির পরিমগডল সার্থকতামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তুলনামূলকভাবে তার 
সামাজিক নাটক সফলতা লাভ করিতে পারে নাই । সেখানে ঘটনার ঘনঘটা 
বাস্তবতার উধ্বন্তরেই সীমাবদ্ধ, জীবনের গভীর স্তরে তা পৌছাইতে পারে নাই । 
গীতিনাট্য রচনার দ্বারাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যজীবনের হুত্রপাত হয়। 
“আগমনী” (১৮৭৭), “অকালবোধন” (১৮৭৭), “দোললীল।” (১৮৭৮), 
“মায়াতরু” (১৮৮১) ও খযোহিনী প্রতিমা” (১৮৮২) প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের 
গীতিনাটক প্রথম যুগে রচিত হয়, মধ্যস্তরে তিনি রচনা করেন “মলিনা-বিকাশ' 
(১২৯৭), “মলিনমালা” ৫১৮৮২), “আবু হোসেন” (১৩০৩) প্রভৃতি । 
গীতিনাটকের মধ্যে "আবু হোসেন” শ্রেষ্ঠ । নাট্যকার ইহাকে কৌতুকপূর্ণ 
গীতিনাট্য বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের রচন! গুণে কৌতুকরস নাটকের 
আগ্যন্ত গতিশীল করিয়! রাখিয়াছে। 

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি হালক। প্রহমন ও রচনা করিয়াছেন, এগুলি পঞ্চরং 
নামে প্রসিদ্ধ। "সপ্তমীতে বিসর্জন? ( ১৩০৩ ), “বড়দিনের বকশিশ” € ১৮৯৪ ), 
'সভ্যতার পাণ্ডা; (১৮৯৪ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহার্দের আকার খুব সংক্ষিপ্ত 
এবং ঘটনাও নিতাস্ত সাধারণ ও সরল । ব্যঙ্গ বিন্দপে প্রহসনগুলি পরিপূর্ণ । 

গিরিশচন্দ্রেরে পৌরাণিক ও ভক্তিযূলক নাটকগুলির ভিতরে “রাবণ-বধ” 
(১৮৮১), 'পীতার বনবাস” (১৮৮২ ), "ক্ষণ বর্জন” (১৮৮২ ), “অভিমন্থ্য বধ; 
€ ১৮৮১) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা ধাইতে পারে | বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যে 
দেবতার সঙ্গে মানুষের যে একটি সহজ সম্পর্কের বর্ণন! পাওয়া যায় গিরিশ- 
চন্দ্রেরে পৌরাণিক নাটক সেই ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিকে 
এগুলির অধিকাংশই যাত্রাধর্মী। গভীর কোনো ছন্ঘ বা আদর্শের সংঘাত এই 
নাটকগুলির মধ্যে নাই । নাট্যরূপের মধ্য দিয়! পৌরাণিক কাহিনীই এগুলিতে 
পরিবেশিত হইয়াছে । তবে গিরিশচজ্ছের শেষ পর্বের “জনা” (১৮৯৪ ) নাটকটি 
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বাম্থব আবেগ ও প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে গতিময় হইস্ষা! উঠিয়াছে। ইহার চরিজ- 
স্ষট্িও সার্থকতামণ্ডিত। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকাবলীর মধ্যেজনা” শ্রেষ্ঠ । 

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মসাধকের চরিত্র লইয়! গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসপ্রধান রচনা 
করিয়াছেন ষথা, “চৈতন্যলীলা' (১২৯১ ), “বুদ্ধদেবচরিত (১৮৮৭ ), “বিন্বমঙ্গল 
ঠাকুর (১২৯৩ ), রূপসনাতন” (১২৯৪ ), “শঙ্বরাচার্ধ” (১৩১৬ ), 'কালাপাহাড়” 
€ ১৮৯৬), 'নসীরাম” (১৮৯৬), পিচন্ত্র (১৮৮৮) প্রভৃতি । এঁতিহাসিক 
পটসূমিকা থাঁকিলেও এগুলিকে এঁতিহাসিক নাটক বলা চলে না । কিংবদন্তী, 
অলৌকিক জনশ্রুতি প্রভৃতিই প্রধান অবলম্বন । ভক্তির স্থরটিই জীবন চরিতের 
উপাদান অতিক্রম করিয়া প্রাবলা লাভ করিয়াছে । প্রকৃতিতে এগুলি গিরিশ 
ঘোষের পৌরাণিক নাটকের সমধর্মী । 

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি এঁতিহাসিক নাটকও রচনা করেন । তাদের মধ্যে 
“চও্ড (১২৯৭), “সৎনাম” (১৯০৪ ), “সিরাজদ্দৌলা” (১৯০৬ )১ 'মীরকাসিম, 
(১৩১৩), “ছত্রপতি শিবাজী” (১৩১৪) ও “অশোক? (১৩১১) উল্লেখষোগ্য । 
গিরিশচন্দ্রের তিহালিক নাটকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইতিহাসের প্রতি একাস্তিক 
নিষ্ট/। তার “সিরাজদ্দৌলা+, “মীরকাসিম” ও “ছত্রপতি শিবাজী” যেন ইতিহাস- 
গ্রন্থেরই নাট্যরূপ। এতিহাসিক প্রামাণিক ঘটনাগুলি তিনি অনেকাংশেই 
অবিকৃত রাখিয়াছেন। অবশ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেশাত্মবোধের আবেগ- 
আকুলতাও তার এতিহাসিক নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিও সেযুগে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 
“প্রফুল্ল” (১৮৮৯), হারানিধি” €(১৮৯* ), 'বিলিদান, (১৯০৫), শাস্তি কি শাস্তি? 
€ ১৩১৫ ), “মায়াবসান+ (১৮৯৮) প্রভৃতি সামাজিক নাটকগুলিতে পারিবারিক 
সমস্যার জর্টিলতাই প্রদ্শিত হইয়াছে । প্প্রফুল্প” নাটকটি সেকালে অক্ভৃতপূর্ব 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ঘোগেশের সাজানো বাগান শ্বকাইয়। যাইবার 
মর্মস্তদ কাহিনী লইয়া! নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগেশ চরিত্রটির মধ্যে 
টর্যাজিক চরিত্রের সুম্্রতা কিছুটা রহিয়াছে বলিয়। তার বিলাপ এখনও আমাদের 
অন্তর স্পর্শ করে । অতিনাট্যিক ঘটনার আধিক্যের ফলে নাটকের পরিণাম 
অবাস্তব হইয়! পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক নাটকেই প্রতারণা, 
ষড়যন্ত্র, মৃত্যুর ঘনঘট1 পরিলক্ষিত হয় । সমাজ ব পরিবারের সমস্যার অন্তস্থলে 
তিনি কথনও প্রবেশ.করেন নাই। বাহিরের ঘটনার উপরে জোর দেবার ফলে 
চমকপ্রদ পরিস্থিতিরই স্থ্টি হইয়াছে, প্ররুত বাম্তবরস পরিষ্ফুট হুইতে পারে নাই ।. 

এখানে আমরা গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করিতেছি। 
গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হইলেও কালের 
উধ্র্ধ উঠিতে পারে নাই । তার 'রাবণবধ+) 'লক্ষ্পণবর্জন* 'পাগ্ুব গৌরব”, “চৈতন্য 
লীলা” “হারানিধি” 'বলিদান' বর্তমানে অভিনীত হয় না, অভিনীত হইলেও 
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তাহ দর্শক চিত্তে আবেদন হ্ৃষ্টিতে অক্ষম । রঙ্মঞ্জের প্রয়োজনেই গিরিশচন্দ্র 
অধিকাংশ নাটক রচনা করেন এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। এ জন্যই তার 
নাটকাবলীতে দর্শকদের চাহিদা পূরণের সব শর্তই পালিত হইয়াছে । ভক্তির, 
নৈতিক শিক্ষা, আমোদ প্রমোদ, ঘটনার ঘনঘটা প্রভৃতি উপাদানে তিনি তার 
নাটকাবলী পুর্ণ করিয়াছেন । গিরিশচন্দ্র আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলা সাহিত্যে 
যে সকল নাট্যধারার সুচনা হইয়াছিল গিরিশচন্দ্র তাহারদ্দেরই পরিপু্টি সাধন 
করিয়াছিলেন। তিনি নৃতন কোনো! আদর্শ তুলিয়া ধরেন নাই । প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষের নৃতন আলোড়নে তখনকার সাহিত্য আলোড়িত । 
গিরিশচন্দ্র কিন্ত এই সংঘর্ষের সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই । তিনি দেশীয় 
এঁতিহাকে বরণ করিয়াছেন, বিদেশী ভাবধারাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাহাকে দেশীভাবে 
অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, দেশীয় ম্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় 
অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হদ্য় শোত তাহাকে দৃঢরূপে মনোমধ্যে 
অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে ।, 
ধর্মপ্রাণ হিন্দু ষে বণিক সভ্যতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়] ধর্মপ্রাণতা বজায় 
রাখিতে পারিতেছে না, বণিকসভ্যতার প্রলোভন তাকে নানাভাবে প্রলুরধ 
করিতেছে, ধর্মের স্থানে মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে গিরিশচন্দ্র এ 
সমস্ত সত্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সেজন্য তার নাটকে প্রকৃত 
পক্ষে কোনে ঘ্ন্ খুঁজিয়। পাওয়া ষায় না। অঙ্ক ওদ্বুশ্যে বিভক্ত হইলেও তার 
নাটকের বিষয়বস্ত ছন্দের মাধ্যমে ক্রমবিকশিত হইয়া উপসংহারে ধাবিত হয় 
নাই। এখানেও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পরিবর্তে দেশীয় ষাত্রার ধারাই অন্ুস্যত 
হইয়াছে.। শেক সপীয়রের ছম্ববহুল নাঁট্যিক আঙ্গিক গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করিতে 
চাহিয়াছেন কিন্তু সে অন্থসরণও নৃতন তাৎ্পর্ধে মণ্ডিত হইতে পারে নাই। 
শেকৃনপায়রের অন্গসরণে তিনি নাটক মধ্যে, আকশ্মিক মুত, নিষ্ঠুর হত্যা, 
বিষ প্রদান, ভৌতিক চরিত্র, নারীর ছদ্মবেশ প্রভৃতির সমাবেশ করিয়াছেন, 
কিন্ত সেই জমন্ত উপাদানকে শিল্পসৌন্দর্যে স্ববমাময় করিতে পারেন নাই । 
শেক সপীয়রের নাটকের জটিল ও সুন্স্ন অন্তদ্বন্ব গিরিশচজ্দ্রের নাটকে নাই 
বলিলেই চলে । রোমান্টিক, পৌরাণিক ও এঁতিহাদিক নাটকে গিরিশচন্দ্র এক 
ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা গৌরশ ছন্দ নামে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে । এই ছন্দে ভাব দ্রুত ও গতিময় হইয়া! উঠিয়াছে। আন্দোলিত 
মনের তরঙ্গাঘাত এই ছন্দে বাণ্রূপ লাভ করে। কথোপকথনের পক্ষেও এই 
ছন্দ সহজসাধ্য। গিরিশচন্দ্র তার সামাজিক নাটকগুলিতেও কলিকাতা 
অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া এক ধরনের বাস্তবতা স্থষ্টি করিতে 
পারিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তার নাটকে সিরিওকমিক শ্রেণীর এক প্রকার 
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চরিভ্রও চ্ষ্টি করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলি তার নিজদ্ব স্যষ্টি। এইভাবে ভাষা, 
চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও গিরিশচন্দ্র সচেতনভাধে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য 
সংযোজন করিতে পারিয়াছেন যাঁর ফলে বাঁওল! নাট্রাাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 
স্মরণীয় হইয়1 থাকিবেন সন্দেহ নাই। 


॥ বিন্বমজল ॥ 


বিন্বমঙ্গলকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা চলে না। তি মহাপুরুষ 
জীবনীযূলক নাটকেরই অস্তভূক্ত। নাট্যকার ইহাকে প্রেমবৈরাগ্যমূলক 
নাটক বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন। বিন্বমঙ্গল, চিস্তামণি, ভিক্ষুক, বণিক, 
বণিকপত্বী সকলেই কৃষ্ণ প্রেমসাধিকা | সখ্য, বাৎসল্য কৃষ্ণপ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন 
রসকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা অগ্রসর হুইয়াছেন। ইহাতে অহেতুক ভক্তি, 
গুরুতত্ব, ধর্মসমন্য় গ্রভৃতিরও বিচার-বিষ্লেষণ ও প্রচার করা হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অঙ্কের দ্বিতীয় গর্তাঙ্কেই টহলদারের গানে বৈরাগ্যের স্থুর বস্কৃত হইয়! 
উঠিয়াছে। “কেউ কারো নয় দেখনা চেয়ে, কবে ফুটবে আখি 1 আপন 
রতন বেছে নে চল, হরি বলে ভাকি। এই হুরিপিপাসা সার্থক হইবে যখন 
বাসনার আবিলতা দূরে চলিয়! যাইবে । হইলও তাই। বিন্বমঙ্গল ষখন 
অন্ধ হইলেন তখন, “বাসনা মলিন আখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়! 
আধার হৃদয় নীল উৎপল চিরদিন রবে পায়” । নাটক শেষে দেখানো হইয়াছে 
শুধু বিশ্বমঙ্গলই নয়, চিন্তামণি, বণিক, বণিকপত্বী, ভিক্ষুক পাগলিনী, সোষগিরি 
সকলেই রুষ্দর্শনে আসিয়াছে । সকলেরই কৃষ্ণর্শন প্রাপ্তি হয়। এইভাবে 
পরিপূর্ণ মিলনানন্দে নাটকের ষবনিকাপাত হইয়াছে । 

বিষয়বস্ততে এ নাটকে নৃতনত্ব নাই। রামকুষ্জ বিবেকানন্দের সমাজ 
কল্যাণমূলক যুগোচিত টন কোনো! নিদর্শন নাটকে নাই। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের মধুর রস্াত্মক প্রেমধর্মেই নাটকটি পরিপূর্ণ । তবে নাটকটিতে 
বিল্বমঙ্গলের জীবনকাহিনীর বিকাশ এবং উপকাহিনী গ্রন্থনে নাট্যকারের 
কৃতিত্ব লক্ষ্য কর! যাক্স। তাছাড়া নাটকটিতে একদিকে আধ্যাত্মিকতা 
অন্যদিকে বাস্তবতা স্বন্দর ভাববৈপরীত্যের স্থষ্টি করিয়াছে । বারব্ণিতা, 
ভিক্ষুক চোর, কপট সাধুর কার্ধকলাপ নাটকে মানবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 
সহায়তা করিয়াছে । সংলাপেও এই ভাববৈপরীত্য স্থপরিব্যক্ত। গৈরিশ- 
ছন্দে ভক্তিভাব যেমন উদ্বেলিত হইয়া ডালি অপরদিকে কথ্যভাষায় স্থুল 
বান্তবরষ হ্ষ্টি হইয়াছে। 


॥ জনা ॥ 
জন! গিরিশচজ্ের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক । পৌরাণিক নাটকের ভক্তিভাঁব- 


৩০ উল্লেখযোগ্য নাটাকাঁর ও নাটক 


পূর্ণ পরিমগ্ডলের সঙ্গে মানবিক প্রবৃত্তির সুন্দর সমন্বয় নাটকে দৃষ্টিগোচর হয়। 
পৌরাণিক নাটকের প্রায় সমস্ত লক্ষণই জনা নাটকে রহিয়াছে । জনার ক্রুদ্ধ 
নিঃশ্বাসে অশ্বখ গাছের দগ্ধ হওয়া আবার ভক্ত বৈষ্বের আবির্ভাবে সেই বৃক্ষে 
নবপত্র পল্পবের সঞ্চার, মদন ও রতির আবির্ভাব, মায়ানায়িকারদের মায়াপ্রভাবি, 
গঙ্গারক্ষকদের প্রহরা, প্রবীর, মদনমঞ্জরী ও জনার মৃত্যুশেষে কৈলাসে আশ্রক্ক 
গ্রহণ প্রভৃতি অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় নাটকের আগ্ন্ত পরিপূর্ণ । নাটকের 
ঘটনাস্থবলও কৈলাস পবতে, একাধিকবার স্থানাস্তরিত হইয়াছে । নাটকের 
অন্যতম সক্রিয় চরিজ্রভগবান শ্রীকুষ্ণ ধিনি নিজেই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন, “ধরিয়াছি 
নর-দেহ ধরার রোদনে |” (২য় অন্ক/৪র্থ গর্ভাঙ্ক )। এই শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ 
সবসময়েই নর-দেহধারীর উপযুক্ত থাকে নাই তাহা অমাহুষিকও হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতৃকে জানাইয়াছেন 


“ষে নিঃশ্বাসে অশ্বথ শুকাল 
ভস্মতায় হইত অজুনি। 
বৃক্ষদপে আমি তাহ করেছি গ্রহণ, 
বিষহীন তৃজঙ্গিনী জন এবে। 
€৪র্থ অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক ) 


তিনি নাটক শেষে নীলধ্বজকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন যার ফলে কৈলানে 
পত্বী-পুত্র-পুত্রবধূদ্দের দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন রাজ! নীলধবজ। নাটকের 
প্রারস্তটিই আরভ হইয়াছে কৃষ্ণরতি দিয়া। নীলধ্বজ কল্পতরুসম জামাত! 
অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, 


কল্পতরু ষদি তুমি দেব বৈশ্বানর 
দেহ বর, 

যেন নটবর নবঘন-কায় 
'বাশরি বয়ান ভ্রিভঙ্গিম ঠাম 
নররূপী নারায়ণে পাই দরশন। 


নীলধ্বজের এই প্রার্থনা পূরণের মধ্যেই নাটকের মূল স্থর ধ্বনিত হইয়াছে। 
নাটক মধ্যে যেভাবে কারণে অকারণে কৃষ্ণভক্তির উচ্ছ্বাম দেখানে হইয়াছে 
তাহা পৌরাপিক নাটকেই সম্ভব। এখানে মহার্দে হরি বলে নাচেন, 
প্রমথগণ, যোঁগিনীগণ হরির স্তবগাঁনে মুখর, রাজা নীলধ্বজ কৃষ্ণকে পুত্রনিধন- 
কারীর সখা জানিয়াও তাহার শরণ নেন, বিদুষক প্রথম থেকে শেষ পর্বত 
অনর্গল কৃষের ব্যজন্কতি করিয়! যান, বিদূষককে লন্তষ্ট করিবার জন্য কষ বৃন্দাবনে 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৩১ 


যুগলমূতিতে দেখা দেন। বিদূষক এবং বৃষকেতু চরিত্র ছুইটি কৃষকের 
ৃ্টাস্ত স্থাপনের উদ্দেস্টেই রচিত হইয়াছে । নাটকের অধিকাংশ সঙ্গীতগুলিই 
ভক্তিভাব স্থপ্টির উদ্দেস্টেই সংযোজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দৈবলীলার 
মাহাত্মা প্রদশনই নাটকটির প্রধান উদ্দেশ । যদ্দিও প্রবীর ও জনার বিরোধিতা 
দেখানো হইয়াছে কিন্তু সে শক্তি যে শ্রীরুষের শক্তির কাছে পরাত্ৃত হইবেই 
নাটকের প্রথম থেকেই সে ইঙ্গিত দেওয়া হয় ফলে নাট্যিক কৌতুহলও ক্ষুপ্ন 
হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শ্রীরুষণ স্প্ইই বলিয়! দিয়াছেন, 

“নীর হেরি নারীচক্ষে, দয়া না করিব, 

গ্রবীরে বধিব |, 
এবং তার পূর্বে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তিনি প্রবীরবধের উপায়ও 
করিয়াছেন। কাজেই দৈব অথবা পুরুষকারের হন্দের মধ্য দিয়! নাটকের 
সংঘাত গড়িয়া ওঠে নাই। পৌরাণিক নাটকের আদর্শেই জনা নাটকে 
দবশক্তির জয়গান উচ্চারিত হইয়াছে । নাটকের পরিণতিতেও শাক্তরসের 
সঞ্চার করিয়া সব দুঃখকষ্টের সমাধান করা হইয়াছে । নাটকের শেষে স্থাপিত 
ক্রোড় অঙ্কটি এই উদ্দেশ্টেই আকস্মিকভাবে হইলেও সংযোজিত হইয়াছে । 

পৌরাণিক নাটক হিসাঁবে গঠিত হইলেও জনার মাতৃহদয়ের সংঘাত কেন্দ্র 

করিয়া নাটকটিতে একপ্রকার ছন্ স্ষ্টি হইয়াছে । তবে সেই ছন্কে ফুটাইয়া 
তুলিবার প্রয়াস নাট্যকার করেন নাই । নে কারণে সম্ভাবন! সত্বেও জনা নাটকে 
নাট্যিক সংঘাত বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাস্কে 
মাতাপুজ্বের কথোপকথনের মাধ্যমে জনার মাতৃহদয়ের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় |. 
জন] প্রবীরকে বলিয়াছেন, 

“নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার 

ভাবি মনে পাছে তোর হয়, অকল্যাণ।” 

কিন্তু প্রবীর খন বীরত্বমন্ত্রে 'মাতাকে উদ্বোধিত করিল তখন জনার অন্তরে 
পরিবর্তন সাধিত হইল । তিনি পুত্রের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। তার বিরোধিতা 
নাটকের ঘটনারাজীকে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত করিল। তিনি অনিচ্ছুক 
মন্ত্রী সেনাপতি সকলকে যুদ্ধে সম্মত করাইয়া! নাটকের নিম্তরঙ্গ আবহাওয়ার 
মধ্যে যুদ্ধ তথা সংঘাতের তুর্য-নিনাদ ঘোষণা করিলেন। জনার বিরোধিতায় 
শ্রীকফ্$কেও সক্রিয় হইতে হইল। এইভাবে প্রবীরের পতন পর্বস্ত নাটকটি গতি- 
শীলতায় পরিপূর্ণ হটয়াছে। কিস্ত চতুর্থ অঙ্ক হইতে জনার একক প্রতিবিধিৎসা 
মাঁটক মধ্যে নৃতন কোনো তরঙ্গ স্যত্টি করিতে পারিল না। তাহা ছাড়া 
অর্জনফে বিনাশ করিবার জন্ত ক্রেদ্ধ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের ব্যাপারটিও অমানবিক 
হয়! পড়িয়াছে বলিয়! যথার্থ নাট্যরস কৃষ্টি হইতে পারে নাই। জনার প্রতি- 
বিধিৎসাও নিম্তরঙগ তাহা কর্ষিকারণ সম্পক মানিয়া চলে নাই। পুত্র নিধনে 


৬২ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


ধার এত ক্রোধ তাকে স্বেহশীল! মাতারূপে গণ্য করিতেই সংশয় হয়। তিনি 
স্বাহাকে এই বলিয়! ফিরাইয়। দিয়াছেন, 

“কে রাঞ্ষপী মা বলিস্‌ মোরে ? 

মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার, 

পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে__ 

ফুরায়েছে মা বল আমার । 
( ৪র্থ অঙ্ক/৫ম গর্ভাহক ) 
কেন স্বাহা কি তার কন্যা নয়? প্রবীরের ম্বত্যুতে ধার শোক ক্রোধে 
পরিবতিত হইয়! গিয়াছে প্রবীর বাঁচিয়া থাকিতে সেই মাতার স্েহের শ্বব্ূপও 
নাটকে তেমন স্পষ্ট করিয়া আক] হয় নাই। এসব কারণে নাটকমধ্যে জনার 
মাতৃত্েহের ছন্দও পরিণতি সম্পূর্ণ ম্বাভাবিকতা অর্জন করিতে সমর্থ 
হয় নাই। 

নাটকের চরিত্রের মধ্যে জনাই প্রধান। জনার অস্তিত্ব মানবিক হইলেও 

দেবীত্বের উপাদানও সেখানে আছে। তিনি জাহৃবীর মহাসহচরী ভোগ লালসায় 
পৃথিবীতে আসিয়াছেন আবার ভোগলালসা অস্তে কৈলাসে গিয়! মহাদেবকে 
চামর ছুলাইয়৷ সেবা করিয়াছেন । প্রতিহিংসায় উন্মাদিনী জনার ক্রোধনি:শ্বাসে 
অশ্বখ বৃক্ষ পুঁড়িয়া গিয়াছে । তাহাকে গঙ্গারক্ষকের! পাহার! দিয়! রাখিয়াছে। 
কিন্ত দেবী জন! নয় মানবী জনাই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছেন। জনা বীর- 
পুত্রকে ভালোবাসিয়া তাহার বীরত্ব গৌরব সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
বীরমাতা। কিন্তু তথাপি তো! তিনি মাতা । দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাক্কে 
তার মাতৃহদয়ের সুন্দর অন্তদ্বন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেহময়ী মাতৃহৃদয় 
পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কম্পিত, ক্ষত্রিয় জননী সবলে সেই আশঙ্কার 
ক রোধকরিয়া৷ দিতেছেন। পুত্রবধুকে ভতৎসনার মধ্যে জনার মাতৃহদয়ের 
আশঙ্কাই তির্কভাবে আভাসিত হইয়াছে । কিন্ত তিনি সমস্ত দুর্বলতা কঠিন 
সংষষে পরিহার করিয়! লইয়! বীরপুত্রের সাধনার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত 
করিয়া! দিয়াছেন। সে-কাবণেই নিক্ক্িয্ন সেনাপতি ও "মন্ত্রীদের তিনি বীরমন্ত্রে 
উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছেন। তৃতীয় অস্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আবার ব্যাকুলা 
মাতৃহদয়ের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এখানেও তিনি ছুর্বলতাকে সবলে পরিহার 
করিম্না গঙ্গাপূজা করিয়। মনকে ক্ুস্থির করিক্সাছেন। কিন্তু স্থ্র্ধ জনার ভাগ্যে 
নাই। রণক্ষেত্রে পুত্রকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জনা শোককে অনলে পরিণত 
করেন। মেই শোকের অনলে তিনি চতুর্দিক ভরিয়া দিতে চাহিয়াছেন কিন্ত 
কেহই তাহার কথা শোনে নাই। ব্যর্থ প্রতিহিংসায় জন! শেষে গঙ্গার শীতল 
সলিলে সব জালা জুড়াইলেন। জনা চরিন্রের এই পরিণন্তির মধ্যে ট্র্যাজিক 
চরিজেন্ন বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি সকলের উপেক্ষিতা, সকলের 
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পরিত্যক্তা। কেহই তার আকুলতা বোঝে না। আসলে জনাঁর চরিত্রে 
অতিরিক্ত ন্েহই, তার ট্র্যাজেডির যূল কারণ। এই শ্রেহ ক্রোধে পরিণত হইয়া 
জনা চরিত্রের সমস্য সামগ্রস্তকে নিযূলি করিয়া দিয়াছে । ন্নেহময়ী জনার চিত্র 
যদি আরো! একটু বিস্তৃত পাওয়া যাইত এবং তার প্রতিহিংসাও ধদি আরো বাস্তব 
সম্মত হইত তবে জন! চরিত্রটি ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে সার্থক হইতে পারিত | 

জন] ছাড়া এ নাটকে নীলধ্বজ, প্রবীর প্রভৃতি চরিত্রের তেমন কোনো 
বিশেবত্ব ফোটে নাই। বিদ্ষক চরিত্রটিতে ব্যাজভ্ততির মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি 
স্ফুরণের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এদিক থেকে চরিত্রটির পরিকল্পনায় 
নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয় রহিয়াছে । সে সরস কথাবার্তী বলিয়। নাটকের 
ভক্তি ও প্রতিহিংসার আবহাওয়াতে সজীবতা আনিয়াছে। সংস্কৃত বিদৃষক 
ও ইংরেজী ফুল ধরনের চরিত্রের অনুসরণে এ চরিত্রটি সৃষ্টি করা হইয়াছে । 
তার চরিত্রের কৃষ্ণভক্তি ছাড়াও রাজভক্তিও লক্ষণীয় মাত্রায় রহিয়াছে । 


॥ প্রফুল ॥ 


গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও অন্যতম জনপ্রিয় নাটক প্রফুল্প । নাটকটিকে 
সামাজিক নাটক ন1 বলিয়া পারিবারিক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত। 
কারণ এখানে মগ্যপানের কুফলতারূপ সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য পায় নাই। 
যোগেশের সাজানে। বাগান শুকাইয়। যাওয়ার কাহিনীই নাটকটির প্রধান 
কাহিনী । যোগেশের একান্গবততাঁ পরিবারের আদর্শটি জীবন দিয়াও রক্ষা 
করিল তারই ভ্রাতৃবধূ প্রফুল্ল । এজন্যই চরিত্রের দিক থেকে নয়, আদর্শের 
দিক থেকেই নাটকের নামকরণ হইয়াছে প্রফুল্ল । রমেশ, চরিত্রটিকে যোগেশের 
নিঃস্বার্থপরতার বিপরীতে নৃশংস স্বার্থপরতার দৃষ্টাস্ত হিসাবে দ্বেখানে৷ হইয়াছে । 
যোগেশ এবং রমেশের সংঘাত যথাক্রমে সংযুক্ত একান্নবত্তণ পরিবার এবং স্বার্থপর 
পৃথক পরিবারের সংঘাত। রমেশ যোগেশকে জুয়াচোরে পরিণত করিয়াছে, 
তাহাদ্েরকে বাটা থেকে বিতাড়িত করিয়াছে, ছোটো ভাইকে জেল খাটাইয়াছে, 
ত্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াছে এবং সে চক্রান্তে বাধাগ্রাঞ্চ 
হইয়া নিজের স্ত্রীকেও হত্য। করিয়াছে । অখণ্ড স্বার্থপরতার “টিপিকাল' নিদর্শন 
রমেশ। এই স্বার্পরতার রন্ধপথেই যোগেশের সাজানো বাগানে আগুন 
জলিয়াছে এবং সে আগুনে রমেশ নিজেও পুড়িয়াছে অন্যদেরও পোড়াতে চেষ্টা 
করিয়াছে । তবে পরিণতিতে তার প্রক্নাস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। 
যোগেশের বংশধর যাদব বাঁচিয়াছে। গিরিশচন্দ্র যুগের সমস্যাকে রূপ দিতে 
গিয়। এইরূপ একটি মনোমত সমাধানও ইঙ্গিতে রাখিয়। গিক়্াছেন। সামাজিক 
নাটক হইলে এটি নিশ্চিত ট্র্যাজেভি হইত কিন্তু পারিবারিক নাটক বলিয়াই 
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পরিবারের কল্যাণীবধূর আত্মোৎ্সর্গের মধ্য দিয়া আশার রাগিনী ধ্বনিত 
হইয়াছে । 

নাটকটির গঠন ট্র্যাজেডি নাটকের অন্সরণেই গড়িয়। উঠিয়াছে । যোগেশ 
যখন সারাজীবনের শ্রমে একটি স্থখী পরিবারকে গড়িয়! তুলিয়াছে সেই সময়েই 
ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনায় সেই পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি কাঁপিয়৷ উঠিল । যোগেশ 
এই আকস্মিক আঘাতে স্বাভাবিক ভাবেই বিচলিত হইল । সে মদ্যপান করিয়। 
আত্মবিস্ত হইল। তারপরে খন সম্বিত. ফিরিয়া আসিল তখন যোগেশ সংকল্প 
করিল সব কিছু বিক্রয় করিয়! পাওনাদারদের টাক। কড়াঁয় গণ্ডায় শোধ করিয়। 
দিবে|। এইভাবে যষোগেশ ভাগ্যের মার প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইল । 
কিন্তু রমেশ সম্পূর্ণ আকম্মিকভাবে যোগেশের শক্রতা করিতে লাগিল। সে 
মাকে বুঝাইয়া যোঁগেশের ছুর্বলতার স্থযোগে তাহাকে দিয়! বাড়ী বেনামী মর্টগেজ 
করিবার কাগজপত্র সই করিয়া! নিল। এই ভাবে পাওনাদারদের প্রতারিত 
করিয়া যোগেশ বিবেক দংশনে কাতর হইয়! ক্রমাগত মগ্যপান করিতে লাগিল। 
মাতাল অপবাদ দিয়া রমেশ যোগেশকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল । যোগেশ 
ঘেন সমস্ত কিছু বুঝিতে পারিয়াই হতোছ্যম হইয়! গেল। রমেশের বিরুদ্ধে 
তথ! ভাগ্যের বিরুদ্ধে সেআর কোনে প্রতিরোধ করে নাই। নিক্ষিয় মাতাল 
হইয়। পত্বীকে রাস্তায় মরিতে দেখিয়াছে, পুত্রের হাত হইতে পয়স। কাড়িয়। 
লইয়! মদ খাইয়াছে। মাঝে মাঝে “আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল, 
বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে । যোগেশ মছ্যপ হইয়া নিক্ষিয় হইলেও 
ঘটনাশ্োত থামিয়া থাকে নাই । একদিকে যোগেশের ভূত্য পীতাম্বর অন্যদিকে 
“তার ছোটে! ভাই স্থরেশের সমবেত চেষ্টায় শেষ পর্যস্ত রমেশের খলতা! ধরা 
পড়িয়াছে। প্রফুল্পকে হত্যা করিবার পরে পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেফ.তাঁর 
করিয়াছে । রমেশ, জগমণি ও কাঙালীচরণের কার্ধকলাপ আতিশষা' দৌঁবদুষ্ট 
হইয়াছে । জ্ঞানদা, উমাস্ন্দরী, প্রফুল্পর মত্যুও আকস্মিক । কাজেই ঘটনা 
গ্রশ্থনে ট্র্যাজেডি অপেক্ষা মেলোডামার আদূর্শই অধিক মাত্রায় অন্স্যত হইয়াছে । 
মর্মস্তদর ঘটনার সাহায্যেই করুণ রস ফোটানোর চেষ্টা করা হইয়াছে । অস্তদ্বন্ব 
বা অনুরূপ কোনো হুষ্ম্র শিল্পশৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। নাট্যকার 
যদি পারিবারিক ট্র্যাজেভির বদলে যোঁগেশের চরিত্র ট্র্যাজেভি হিসাবে নাটকখানি 
প্রণয়ন করিতেন তাহ! হইলে অনেক অবাস্তর ঘটন1 পরিহার করিতে পারিতেন। 
তাহা হইলে ভাবাবেগমুক্ত হইয়া এটি প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইয়। উঠিতে পারিত । 
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অনুসরণ করায় নাট্যকার নাটক মধ্যে অবিশ্বাস্ত সব 
ঘটনার আমদানি করিয়াছেন । যে রমেশকে স্বার্থপরতার জীবস্ত মুতি বলিয়া 
নাটকে দেখানো হইয়াছে সেই রষেশের ্বার্থপরতার কোঁনেো পরিচয়ই কি যোগেশ 
পূব জীবনে পায় নাই? ষোগেশকেও কুশলী বৈষয়িক পুরুষ রূপে ব্ণনা কর! 
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হইয়াছে ঘে নিজের উদ্যোগে শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর এত বড় সংসারকে 
বাচাইয়া রাখিয়াছে এবং বৈষয়িক সাফল্যের শিখরে পদ্বার্পণ করিয়াছে সেই 
পুরুষসিংহ ষোগেশের কোনে! পরিচয়ই আমরা নাটকে পাই না। বধার্থই 
ব্যাঙ্ক ফেল করিয়াছে কিনা ব্যাঙ্ক আবার টাকা শোধ দিতে পারিবে কিনা এ 
সমন্ত সম্পর্কে কোনো খোজ খবরই সে নেয় নাই। তার ভৃত্য পীতাম্বর যতোটুকু 
পারিয়াছে চেষ্টা করিয়াছে যোগেশ তাহাও করে নাই । জ্ঞানদ্া, উমানুন্দরী, 
যাদবের যে পরিণতি দ্েখানে! হইয়াছে তাহাঁও অস্বাভাবিক | মেয়েদের যে 
শ্বশুরবাড়ী ছাড়াও বাপের বাড়ীর আত্মীয়শ্বজন থাকে, বিপর্দে আপদ্দে ভারা 
খোজ খবর নেয়; নাটকে সেরূপ আত্ময়ীস্বজনের কোনো পরিচয় পাওয়] যায় না। 
ভজহরি বৃত্তাস্তও নাটকে বিশ্বামযোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই । মোটকথা 
ট্যাজেভি নাটকের কার্যকারণ স্তর প্রফুল্ল নাটকে রক্ষিত হয় নাই। পারিবারিক 
ট্র্যাজেডি রূপে কল্পনা! করিলেও নাট্যকার হিন্দু মধ্যবিভ একান্নবতত পরিবারকে, 
মাতাল, চোর, শয়তানের জগতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 

যোগেশ চরিত্রটি নাটকের প্রাণ। এই চরিত্রটিতে ট্র্যাজিক উপাদান 
লক্ষিত হয়। যোগেশের একটা আদর্শ ছিল, সেই আদর্শচ্যুতির ফলেই তার 
তর্দশ। | যোগেশের সমস্ত ক্ষোভের মধ্য দিয়া তার সেই আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় 
পাওয়া খায় বলিয়াই অমানুষিক আচরণ সবত্বেও চরিত্রটি ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির 
মতে জালাময় । যোগেশ যেমন করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল তেমন করিয়! 
বাঁচিতে পারে নাই বলিয়াই তার অভিমান তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিক্ষিযম করিয়। 
রাখিয়াছে। যোগেশ দলিল সই করিয়। দিয়াই রমেশকে বলিয়াছে, “কি, কি, 
কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ, আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুশী কর, আমায় মদ 
দাঁও।” (১ম অঙ্ক/৪র্থ গর্ভাঙ্ক )। মগ্যপান.নয় এই অভিমান কাঁতরতাই যোগেশ 
চরিত্রের প্রধান ছুর্বসতা এবং তার ট্র্যাজেভির 'মূল কারণ। এর ফলেই 
ব্যাঙ্কে যাবার পথে ব্যাপারীগণের তিরস্কার শুনিয়া! সে মনের ছুঃখ ভূলিবার জন্য 
মদ খাইয়। নাচিতে লাগিল । যোঁগেশ চরিত্রে উদ্যমশীলতা। নাই, ফলে নায়কোচিত 
মহিমাও তাঁর নাই। সম্পূর্ণ 08551” দুংখভোগ্ী চরিত্র হিলাবেই যোগেশ 
চরিত্রের ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


॥ সিরাজদ্দৌল! ॥ 


গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি এতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন । ভাহাতদর 
মধ্যে নানাদিক দিয়] “সিরাজন্দৌল!” নাটকটি উল্লেখযোগ্য | এটি এঁতিহাঁনিক 
নাটকরূপে সমকালীন যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টেই রচিত হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই | নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্যাবিনোদ্ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনা 
করিয়। দেশপ্রেম গ্রচারের যে ধারার হুত্রপাত করিয়াছিলেন তাহারই ছচুপরণে 
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গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা নাটকটি গ্রণয়ন করেন। এজছ্কই এ নাটকের সিরাজ 
বলিতে পারেন “হে অমাত্যগণ, আমায় শক্র বিবেচনা করবেন না। কিন্ত বদি 
সত্যই শক্র হই, আমি আপনাদেরই শক্র, বাঙলার নই। আপনাদের যদ্দি বর্জন 
করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাপীকেই রাজকাধ প্রধান 
করব। আপনার্দের আত্মীয় বান্ধব, স্বদেশ-নিবাপী নির্বাচিত হবে, কোন বিদেশী 
রাঁজকার্য প্রাপ্ত হবে না । হিন্দুমুললমানগণ এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ, সে 
স্বার্থের বিশ্ব হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই কার্ধভার প্রাপ্ত হুবে।” 
এবং “বজের সম্তান হিন্দুমুসলমান, বাঙ্গালার সাধহ কল্যাঁণ/ তোমা সবাকার 
যাহে বংশধরগণ/ নাহি হয় ফিরিজি নফর। (১ম অস্ক/৫ম গর্ভাঙ্ক )। মিরাজ 
চরিত্রকে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষাকারী দেশপ্রেমিক নবাবরূপে প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রেরণ! নাট্যকার লাভ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র “সিরাজদ্দৌলা।, 
গ্রন্থ হইতে । এইভাবে সিরাজদ্দৌল] নাটকে হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি, ইংরেজ 
বিদ্বেষ, স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি যুগোচিত বিষয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে বলিয়। 
ইহাকে বিশুদ্ধ এতিহাসিক নাটক বলা চলে না। কারণ যথার্থ এতিহাসিক 
নাটকে প্রমাণিত এতিহাসিক সত্যের বিরোধী কল্পনা থাকে না। সিরাজদ্দৌলা 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ 
হইতে মুক্ত করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এ সত্য আবিষ্কার সম্পূর্ণ 
ভাবে এ যুগের। সেকারণেই সিরাজদ্দৌলাকে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক বলা 
চলে, পুরোপুরি এতিহাসিক নাটক বল! চলে না। 

ইতিহাসের ভাবসত্যকে বিকৃত করিলেও ইভিহাসের বস্তসত্যকে এ 
নাটকে প্রায় আবকৃত রাখ! হইয়াছে । সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অভিযান, 
কলিকাতায় ইংরেজদের দমন, কাশিম বাজার কুঠিতে মীরজাফর প্রভৃতি 
অমাত্যদের সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ঘসেটি বেগমের সিরাজদ্দৌলার 
বিরোধিতা, সিরাজদ্দৌলার বদমেজাজ, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা, মোহনলালের বাঁরত্ব, সিরাজদ্দৌলার পলাশীর প্রাস্তর হইতে পলায়ন, 
মহম্মদী বেগ কর্তৃক হত্যাসাধন প্রভৃতি অধিকাংশ ঘটনাই ইতিহাস অনুগ। 
সিরাজদ্দৌলার দেশপ্রেম ছাড়া ব্দমেজাজ, অমাত্যগণের অবমাননা, 
অস্থিরতা, ভীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসসম্মত। মীরজাফর, রাজবল্লভ, 
জগৎ শেঠ, মোহনলাল, মীরমদন, ঘসেটি বেগম, লুৎফান্নেসা, র্লাইব, ওয়াটস, 
মুসা লা, প্রভৃতি প্রধান .চরিত্রগুলিও এঁতিহাসিক। তাদের কার্যকলাপ 
ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসবিরোধী নয় । করিমচাচা এবং জহর! 
চরিত্র দুইটি সম্পূর্ণ কার্পনিক। জহুর চরিত্রের অসম্ভব কার্কলাপ যদি আরো 
কিছুটা মত্যত কর! যাইত £তাহা! হইলে এঁতিহাসিক নাটকে এরূপ কাগ্পলিক 
চরিত সম্পুর্ণ মাঁনাইয়া যাইত । করিমচাচ। চরিত্রটির পরিকল্পনা লেদিক খেকে 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৩৭ 


এঁতিহাসিক নাটকের অন্থপযোগী হয় নাই । নাটকের ভাবগাভীর্য, পরিবেশরচনা।, 
পরিণাম সমস্ত কিছুই এঁতিহাসিক নাটক উপযোগী । নাটকটির সংলাপ 
রচমাতেও নাট্যকার এঁতিহাসিক সিরিয়াসনেস বজায় রাখিয়াছেন | যদি 
নাট্যকার ঘটনার ঘনঘটা! আরে। কিছু পরিমাণে হ্রান করিতে পারিতেন তাহা! 
হইলে নাটক হিসাবে সিরাজদ্দৌলার শিল্প গৌরব বুদ্ধি পাইত। এঁতিহাসিক 
সত্যের প্রতি নাট্যকারের সমধিক নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই গিরিশচন্দ্র নাটকটি 
ইতিহা সগ্রন্থের নাট্যরূপায়ণ বলিয়া! মনে হয়। প্রকৃত কবিকল্পনা ছারা তিনি 
নাটকের ইতিহাসকে জীবস্ত করিতে পারেন নাই এই আফশোধ নাটক পাঠের 
পরে আমাদের থাকিয়াই যায় । 

এতিহাসিক ট্রাজেডি হিসাবেও সিরাজদ্দৌল! উল্লেখযোগ্য । সিরাজ 
চরিত্রকে ট্র্যাজিক হিরো” করিয়া কল্পনা কর! হইয়াছে । সেইজন্তেই তার 
চরিত্রে অস্তনিহিত দুর্বলতাও রহিয়াছে । বদ মেজাজই দিরাজ চরিত্রের পতনের 
যূল কারণ। সিরাজের এই স্বভাবের জন্যই নিরাজের বিরুদ্ধে তার নিজের 
আত্মীয়স্বজন ও বাহিরের শক্ররা সকলেই এক্যবদ্ধ হয়! তার বিরোধিতা 
করিতে অগ্রসর হয়। বিচার ভ্রাস্তিও সিরাজ চরিত্রে রহিয়াছে । তিনি শক্রর 
চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াও তাদের শঠতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। করিমচাচ1! সিরাজ চরিত্রকে সমালোচন। 
করিয়া! বলিক্নাছে, 'নবাঁব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি ।""- 
এই ছু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাচে পড়েছে ।” (৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক )। সিরাজ 
চরিত্রে উদ্যমশীলতার অভাবও নেই। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি শেষ 
পর্বস্ত সংগ্রাম করিয়] গিয়াছেন । সিরাজ চরিত্রের পতনে ভয় এবং শোচনার 
সংযোগে উত্তম করুণরসও সৃষ্টি হইয়াছে। 

গিরিশচজ্রের অন্যতম শিশ্কা অমৃতলাল বনু রঙ্গরস স্জনের জন্য বাঙলা 
নাট্যসহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন । তিনি সেকালে রসরাজ বলিয়! খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রহসন রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 

ব্রাহ্মসমাজ, রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়, স্ত্রীত্বাধীনতার আতিশধ্য প্রভৃতি সমস্ত 
কিছুকেই তিনি ব্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়াছেন বলিয়া একপ্রকার সঙ্কীর্ণ গোৌড়ামি 
তার প্রহসনগুলির রসম্ষ্টিকে বিশেষভাবে ক্ষুপ্ন করিয়াছে তাহা ত্বীকার করিতেই 
হইবে ।' তবে এই সঙ্গে এ সত্যও স্বীকার করিতে হইবে যে ভাড়ামি ও 
অশ্্রীলতার পৃঙ্ক হইতে তিনি প্রহ্সনকে রক্ষা করিয়াছিলেন । অমুতলালের বিশুদ্ধ 
প্রহসন হইতেছে “চোরের উপর বাটপাড়ি' (১২৮৩), চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' 
(১৮৮৬), কিপণের ধন” (১৩০৭), ও “বিবাহ বিভ্রাট? (১২৯১) প্রভৃতি । 
“চোরের উপর বাটপাড়ি ও “কুপণের ধন”-এর উপরে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব 
অনুভূত হয়। 


৩৮ উল্লেখষোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


অশ্বতলাল কতকগুলি নাটকও রচনা করেন। তার মধ্যে তিরুবাঁলা' (১২৯৭), 
“বিমাতা বা বিজয়বসস্ত” (১৩০০ ), “হরিশ্চন্ত্র' (১৩০৬ ), “আদর্শবন্ধুঃ € ১৩০৭ ), 
“থাসদখল+ € ১৯১২), “নবযৌবনঃ (১৯১৪) এবং “যাজ্ঞসেনী' (১৩৩৫ ) 
উল্লেখযোগ্য । হরিশ্চন্দ্র 'এবং যাজ্ঞলেনী পৌরাণিক নাটক। “খাসদখল, 
অমুতলালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যাইতে পারে। নাট্যকাহিনীটি আন্যস্ত 
কৌতুহলদ্দীপক | চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । মোক্ষদা 
চরিত্রটি স্বপরিষ্ফুট। 


ছিজেক্দরলাল : 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাবে বাঁউ'ল! নাট্যসাহিত্য এক অভিনব শ্রী ও 
সমৃদ্ধি লাভ করিল । রচনার আঙ্গিক, ভাষা, ভাব প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই 
লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দ্িল। রঙ্গালয়ের কুচি দ্বারা প্রভাবিত ন| হইয়া তিনি 
সাহিত্যিক উদ্দেশ্ট ছার পরিচালিত হইয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ 
তার নাটকগুলিও প্রতৃত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 

প্রহসন রচন। দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজীবন আরম্ভ করেন। তার “কন্ছি 
অবতার” (€ ১৮৯৫), “বিরহ” (১৮৯৭), 'ভ্র্যহস্পর্শ; (১৯০০ ), প্রায়শ্চিত্ত, 
(১৯০২) এবং “পুনর্জন্ম” (১৯১৯) প্রভৃতি প্রহসন তাহাকে প্রথম নাট্যকাররূপে 
ত্বীকৃতি দ্বিয়াছিল। এইগুলির ভিতরে তিনি যে হাসির গানগুলি সংযোজিত 
করিয়াছিলেন তাহাতেই প্রহসনগুলি জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। বিষয়বস্তু 
কিংব। ঘটনাসংস্থাপন কোনো দিক থেকেই এগুলি উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ব্যঙ্জ- 
বিদ্রপ পরিবেশন করাই এগুলির প্রধান উদ্দেশ্বা। তিনি প্রাচীন এবং নবীন 
উভয় সম্প্রদায়ের দৌষক্রটিই তার প্রহসনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'পুনর্জন্স+ 
প্রহসনটিকেই তার শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা যাইতে পারে । এক কপণ, নির্মম ও 
স্বার্থপর স্থদখোরের হাস্যকর পরিণতি প্রদশিত হইয়াছে । নির্দোষ কৌতুকরসে 
প্রহসনটি পরিপূর্ণ । প্রহসনটি ক্ষুত্রাকৃতিও বটে। 

দ্বিজেন্রলাল কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেন। তার যধ্যে 
“পাষাণী” (১৯০০), “দীতা” (১৯০৮) ও" ভীম্ম” (১৯১৪) উল্লেখযোগ্য । 
এগুলির বিষস্ববস্ত পুরাণের হইলেও এগুলিকে বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক বলা চলে 
না। তিনি ভক্তিরসপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক রুচির উপঘোগী 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অলৌকিকতাও আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়। 
মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করাই তীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। “পাষাণী' নাটকে তিনি 
পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটি লৌকিক জীবনের বাস্তবরসসমূদ্ধ 
আলেখ্য ব্চনা করিয়াছেন । 'দীতা" নাটকটিতে সীতা চরিজ্বের মাহাত্ম্য 
কীতিত হইয়াছে । সীতা বনবাসের কথা জানিতে পারিয়! স্বামীর সতা রক্ষা 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৩৯ 


করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বনে গি্লাছেন। নিজের চরম ছুঃখের দিনেও তিনি 
অতীত স্বামী সৌভাগ্য চিস্তায় বিভোর ।' সংলাপ রচনাতেও নাট্যকার 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । ছ্িজেন্্লালের পৌরাণিক নাটকাবলীর মধো “সীতা” 
নাটকটি শ্রেষ্ট। 

এঁতিহানিক নাট্যরচনাতেই দিজেন্র-প্রতিভার স্ফুতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। “তারাবাই” (১৩১০ ), 'প্রতাপসিংহ” (১৩১২ ), ছর্গাদাস (১৩১৩), 
“নুরজাহান” ১৩১৪), মেবারপতন* (১৩১৫), “সাজাহান” € ১৩১৭), 
চচন্দ্রগুপ্ত (১৩১৮) ও পসিংহলবিজয় (১৩২২) দ্বিজেন্্রলালের এতিহাসিক 
নাটক। ইতিহাসের নিশ্রাণ শরীর কল্পনার স্পর্শদ্বার! সব্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে 
দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক নাটকে । তিনি শেক্সপীয়রের অনগসরণে চরিজ্রের 
ভিতরে গভীর ছ্বন্্ব অগ্রপ্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। উচ্চভাব, প্রবৃত্তির সংঘাত, 
আবেগাত্মক সংলাপে তার এতিহাসিক নাটক বাঙলা সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ | 
সমকালীন দেশপ্রেমের আবেগকে তিনি অস্বীকার করেন নাই, তবে ইহাই 
তার নাটকে প্রাধান্য পায় নাই। তার “চুরজাহান' নাটকে সম্রাজ্ী সুরজাহানের 
উচ্চাকাজ্ফার বিষাদদান্ত পরিণতি তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছে । 
“সাজাহান? নাটকে বুদ্ধ, অসহায় সাজাহানের অস্তদ্বন্ সুস্ষব্যগ্ুনাসহকারে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । ঘটনার ঘনঘট), বিভিন্ন ভাবতরঙ্গ, মানবশক্তির অসহায়ত। সমস্ত কিছু 
অথণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভাবৈক্য লাভ করিয়াছে । এই নাটকের গুরঙ্গজজীব চরিত্রটিও 
নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন শক্তির দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এঁতিহাসিক 
নাটকের মধ্যে 'সাজাহান”ই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচন। | 

দ্বিজেন্্রলালের এতিহাসিক নাটকের শ্রেণীতে আর একটি উল্লেখযোগা নাটক 
চন্রণ্ুপ। এই নাটকের চাণকা চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যের একটি অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্র । তার ব্যক্তিত্ব প্রতাপ, অস্তদ্বন্থ অতি স্ন্দরভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই নাটকের ভাষাও স্শ্ম কবিত্বমগ্ডত। “মেবারপতন' 
নাটকটিও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তবে নাটকটি বিশেষ 
ভাবাদর্শের বাহন হওয়ায় তাহার এতিহাসিক অংশটা বেশ কিছুট। ক্ষুপ্ন হইয়াছে । 
তিনি অনেক নাটকে ইতিহাস বহির্ভূত ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
“সব সময় ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন নাই । “সাজাহান? নাটকে 

ওরংজীবের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া! সাজাহান বলেন-- এরকম কখনও 
ভাবিনি । অভ্যন্তও নই'-_। এই কথাটি সাজাহানের মুখে কি শোভা পায়! 
পিতার বিরুদ্ধে তার নিজের বিদ্রোহের কথা কি সাজাহান বৃদ্ধ বয়সে তুলিয় 
গিয়াছেন? তবে সম্ভবত নাট্যকার সাজাহানের বাৎসল্য প্রেমের প্রগাঢ় রূপ 
দেখাইবার উদ্দেস্তে পুত্রের বিরুদ্ধত৷ স্েহশীল পিতাকে কতখানি আঘাত করিতে 
পারে তাহাই 'দেখাইতে চাহিয়াছেন। 


৪০ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হইয়াই এঁতিহাসিক নাটক রচনা শুরু 
করেন। কিন্ত এতিহাসিক নাটকের মধ্যে এতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের 
দ্বন্দ পরিবেশই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে | “সাজাহান” “চুরজাহান* প্রভৃতি তার" 
সার্থক দৃষ্টাস্ত। সাজাহান নাটকে আমরা মমতাজ-বিয়োগ ব্যথায় ক্রিষ্ট নেহান্ 
পিতা সাজাহানের সাক্ষাৎ পাই । সম্রাট সাজাহান এখানে পরাজিত । পিতা 
সাজাহান নিজের শেহের দুর্বলতার কাছে অসহাঁয়। নাট্যকার এঁতিহাঁসিক 
ঘটন! পরিবেশের মধ্যে সাজাহানের পিতৃহদয়ের ছন্দ দেখাইয়াছেন। ইতিহাসের 
মান্থষগ্তলিকে তিনি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। সমএ নাটকটিতে সাজাহানের 
ছুংখদাহনের ট্র্যাজেডিই প্রবল। ছুরজাহান' নাটকে শের আফগানের সঙ্গে 
নূরজাহানের বিবাহিত জীবন হইতে শুরু করিয়! নানা আঘাত সংঘাত দ্বিধা- 
দ্বন্দের মধ্য দিয়া ভারতসম্রাজ্জী হওয়া--নিজের উচ্চাকাজ্ষ1! চরিতার্থতার 
জন্য মনুষ্যত্বের, বিবেকের অপমৃত্যু ঘটাইয়া নৃশংসতার চরমে উঠিয়া একেবারে 
উন্মাদগ্রস্তা হওয়ার মধ্যেই নৃরজাহানের ট্র্যাজেডি পাঁরণতি লাভ করিয়াছে । 
নারী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_তার চারিত্রিক স্থকোঁমলতা এবং প্রেমনিষ্ঠা | 
নৃরজাহানের মধ্যে তা অন্পস্থিত। তাহার নৃশংসতা শেষ পর্যস্ত তাহার 
একমাত্র কন্যাকেও বিদ্রোহিনী করিয়াছে । ক্ষমতালোভ, নূরজাহানকে তাহার 
সহজ স্বাভাবিক শুর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। সে স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও 
হারাইল। শেষ উন্মাদগ্রস্তা নৃরজাহান_ক্ষমতা লোভী গর্বান্ধ ন্রজাহানের 
বার্ঘতার শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ । নূরজাহান চরিত্রটি শেকৃসপীয়রের লেডি 
ম্যাকবেথের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। খসরুর প্রাণনাশ, শারিয়ারের চক্ষু 
উতৎপাটন এব" রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে__সে মস্তিক্ষ-বিরৃতি ছাড়া আর কিছুই 
পাইল ন|। 

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে । 
কন্ঠাহারা নিছুর প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্মম চাঁণক্য কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া 
আবার নিজেকে ফিরিয়া পান। এখানে চন্দ্রগুঞ্ধ এমন কি পুরাঁণ-ইতিহাস 
আশ্রিত কাহিনীও চাঁণক্য চরিত্রের কাছে গৌণ হইয়। পড়িয়াছে । সমালোচকের 
মতে ছিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ সংবেদনশীল, জ্ঞানের দিক দিয়া সঞ্চয় তাহার 
পর্যাপ্ত এবং অনুভূতির স্ুশ্ গতিতরগ্গ পর্যবেক্ষণে তাহার আহ্থবীক্ষণিক 
পারদশিতা ! এ পারদশিত! আসিয়াছিল চিত্তের সংবেদনশীলতা হইতে এবং 
আংশিকভাবে শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অন্কশীলনের ফলে। “-"" 
দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সর্বাপেক্ষা অসামান্ত বৈশিষ্ট্য-হৃদয়ভাবের ও ব্যক্তিত্বের 
দ্বাম্বিক গতির ভিতর দিয়া নান! ব্যক্তিত্যুক্ত চরিত্রম্থ্টি | কিন্তু এই দিকে 
বেশী লক্ষা রাখিতে গিয়া! নাটকের গতিপ্রবাহের একবেণীত্ব সবসময় বজান্ন 
রাখিতে পারেন নাই। 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৪১ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ র 
এই যুগের আর একজন খ্যাতনাম! নাটাকার হইতেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ' 
বি্তাবিনোদ। তিনি রোমান্টিক, পৌরাণিক, এতিহামিক প্রভৃতি শ্রেণীর 
অসংখ্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তার নাট্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটানো। কল্পন! প্রাধান্তই তার নাটকের গ্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ সমস্ত কিছুই তার রোমার্টিক কবি মনের উচ্ছ্বাসে 
প্রাবিত হইয়াছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেকগুলি এতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 
এগুলিকে আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঘায়--এঁতিহাসিক ও ছদ্ম 
এঁতিহাসিক । প্রথম শ্রেণীতে পড়ে প্রতাপাদিত্য” (১৩১৩), পদ্মিনী (১৩১৩), 
“পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৩ ১ “অশোক? (১৩১৪), “্ঠাদবিবি € ১৩১৪ ), 
“নন্দকুমার? € ১৩১৪ ). “বাঙ্গালার মসনদ? (১৩১৭) ও “আলমগীর? (১৩২৮ )। 
“আলমগীর” নাটকটিতে উরঙজীবের শেষ জীবনের অসহায়তা মনস্তাত্ত্বিক স্স্ম্ত। 
সহকারে প্রদদশিত হইয়াছে । তবে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য ইহাতে কম। 
ক্ষীরোদপ্রসার্দের ছল্ম এতিহাসিক নাটকাবলী হইতেছে “রঘুবীর” (১৩১০ ), 
'থাজাহান” (১৩১৯ ), “আহেরিয়া” (১৩২০), “বঙ্গে রাঠোর? (১৩২৪), প্রভৃতি । 
এগুলিতে প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটনা বা এঁতিহাসিক চরিত্র নাই। কিংবদস্তী 
অথবা এঁতিহাসিক পটভৃমিকাঁতে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনারই প্রাধান্য |. 
আবেগ-আতিশয্য ও চমকপ্রদ ঘটন। সংস্থানই এই শ্রেণীর নাটকের বিশেষত্ব । 
ক্ষারোদপ্রসাদ অনেকগুলি পৌরাণিক নাঁটকও রচনা করিয়াঁছেন। 
বভ্রবাহন” (১৩০৬ ), “সাবিত্রী” (১৩০৯ ), “উলুপী? (১৩১৩), “ভীম? (১৩২০), 
'মন্দাকিনী? (১৩২৮) ও “নরনারায়ণ (১৩৩৩), তাহার পৌরাণিক নাটক । 
ইহাদের মধ্যে নরনারায়ণ অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ । কর্ণ চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক 
চরিত্রের স্ক্্মতা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে । ভক্তিরসের সঙ্গে 
নাট্যিক সংঘাতের সমন্বয় সাধন করিয়া ইহাতে নাট্যকার উচ্চন্তরের কলা- 
কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন । এই নাটকের সংলাপ রচনাও কবিত্বম্ডিত ও 
প্রশংসার যোগ্য । 
চিত্তবিনোদনের দিকে মুখ্যত লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকথানা 
গীতি নাটকও রচন। করিয়াছিলেন । “আলিবাবা” (১৮৯৭ ), “বরুণা? (১৯০৮) 
ও পকন্নরী” (১৯১৮), ইহার্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য | "আলিবাবা নাটকটি 
অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। রোমান্স, কৌতুক ও রহন্যের একত্র 
সমাবেশে আলিবাবার আখ্যান অংশ জমজমাট । | 
ক্ষীরোদদপ্রসার্দের এতিহাসিক নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। তার এঁতিহাসিক 
নাটকে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রীতি যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে_-অন্য নাটকে 
তেমন প্রকাঁশ কমই আছে। ক্ীরোদগ্রসাদ নাটকের মাধ্যমে জীর্ণপ্রাণ নিক্কিম় 


৪২ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


বাঙালীকে আত্মসচেতন ও দেশসচেতন করিয়া! তোলার একাস্তিক প্রয়াস 
পাইয়াছেন। নাটকের জন্য এঁতিহাসিক আখ্যানবস্ত গ্রহণ করিয়াছেন আর 
তার সম্মুখে ছিল পরাধীন দেশের চিত্রথানি। তাই ইতিহাসের. বিষয়বস্তু গ্রহণ 
করিলেও অনেক সময় জাতির ও যুগের প্রয়োজন অহ্ুসারে তিনি নিজে তার 
প্রয়োজনান্ছগ কূপ দিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । “আলমগীর নাটকে আলমগীর ও 
রাজনিংহের মিলনের দৃশ্ঠটি অথবা ভীমসিংহের প্রতি আলমগীর ও উদ্দিপুরীর 
অপত্যন্সেহ প্রভৃতির মধ্য দিয়! অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যে স্বাধীনত]1 লাভের 
জন্য- জাতীয় এঁক্য বিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন--নাট্যকার তাহা! উদার 
ও বলিষ্ভাবে দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া! ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপরস্থ 
বাঙালীর জন্য বাংলার ইতিহাস হইতে প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রহণ করিয়া জাতির 
প্রাচীন গৌরবকে তুলিয়া! ধরিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। একদিকে ভবানন্দের 
বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তদ্দিকে প্রতাপের ধর্মত্রোহিতা, পিতৃব্যহত্যা প্রতাপের 
সর্বনাশের কারণস্বরূপ নাটকে বণিত হইয়াছে । প্রতাপের অন্যায় ভবানন্দের 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রতাপের ধ্বংসের প্রধান কারণ। শুধু এতিহাসিক কাহিনীই 
'ময়ঃ অনেক সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসের ছুয়েকটি চরিত্র ব! 
সামান্য কাহিনীর অংশ লইয়া বাকি কাহিনী নিজেই কল্পনার স্বত্রে গাথিয় 
নাটক রচনা করিয়াছেন। তার “'আহেরিয়।” বা “বঙ্গে রাঠোর” তার সার্থক 
দৃষ্টাত্ত। 

ক্ষীরোদপ্রসাদদের “কুমারী” নাটকখানি নান। কারণে গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের 
সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা আছে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে ব্রাঙ্গণেতর 
জাতির প্রতি বে অবহেলা . রহিয়াছে--তার কুফল সম্বন্ধে তিনি নিভাকভাবে 
“কুমারী” নাট্যকাব্যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । আচার্য মন্ধমোহন বস্থ 
মহাশয়ের মতে, “সমাজের শত্তি ফিরাইয়! আনিতে হইলে সবাগ্রে অস্পৃশ্ততা- 
বাদাদি সর্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকলকে সমান অধিকার 
দিতে হইবে । ইহার ফলে অন্যান্য সামাজিক রোগ আপন! হইতেই বিদূরিত 
হইবে ; কারণ গণশক্তি প্রবল হইলে কোনো অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার 
প্রশ্রয় পাইতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই কথা বুঝাইয়াছিলেন তাহার 
“কুমারী” নাটকে 1৮ সে যুগের ঘোর কুসংস্কারের মধ্যে এই ধরনের প্রগতিশীল 
মতবাদ বিপ্রবাত্মকই বটে। মনে হয়, তান্ত্রিকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে যুক্তিনির্তর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর এই ধরনের মনোভাব 
দেখা দিয়াছিল। 


রবীক্দ্রনাথ ৪ 
রবীন্দ্রনাথের লেখনীম্পর্শে বাঙলা! নাট্যসাহিত্য স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল। 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৪৩ 


'বাঙল! নাট্যসাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় রবীন্দ্রনাথ কম মাটকই রচনা 

করিয়াছেন। তাছাড়া কলিকাঁতার রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হইয়াও তিনি নাটক 
রচনা করেন নাই"। এসব কারণে বাঙল! নাট্যসাহিত্যে রবীন্্রনাটক একটি পৃথক 
অধ্যায় এরূপ বলিলেও ভুল বল! হয় না। তত্বপ্রতিপাদনের স্পৃহা, হুন্ষ্ব কবিত্ব, 
পরিশীলিত সংলাপ, পহজ নাট্য-আঙ্গিক, এইগুলিই তার নাটকের বৈশিষ্ট্য | তার 
কাব্য সাহিত্য যেমন তার ব্যক্তিত্ব ঘার! গভীরভাবে প্রভাবিত তার নাটাসাহিত্য 
সম্বক্ধেও একথা! ষথার্থ বলা চলে । সেজন্তই রবীন্দ্র নাটকের ধার! তাঁর পরব্্গৃ- 
কালে অন্ত হইতে পারে নাই। গ্ীীতিনাট্য, কাব্যনাটা, নাট্যকাব্য, দপক-. 
সাংকেতিক নাটক, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক ও প্রহসন, নাট্যসাহিত্যের 
প্রায় সমস্ত শাখাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার স্পর্শ রাখিয়াছেন। 


“বান্মীকি প্রতিভা” €(১৮৮১)* ও "মায়ার খেলা” (১৮৮৮), এই ছুইটি 
'গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বল! যায় ঘে এগুলি “নগরে নাটিকা”। 
বাল্মীকি প্রতিভায় বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বিষয় আখাত হইয়াছে । ইহার 
উপরে বিহারীলালের “সারদামঙগল” কাব্যের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় । নাটকটিতে 
দেশী বিদেশী স্থর সংযোজনার দ্বার] সঙ্গীতের মায়। স্ষ্টি কর! হইয়াছে । নাটক 
হিসাবে ইহ! মোটেই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কাহিনীর অপরিসর 
ক্ষেত্রে বাল্মীকি চরিত্রটিও বিকাশলাভ করিতে পারে নাই । ঘযায়ার খেল।; 
নাটকে প্রেমের মিলনবিরহ শিথিল কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। 
প্রেমের সংঘাত অপেক্ষা গীতিকাব্যিক ভাবমাধুর্ধই এ নাটকে প্রাধান্ত পাইয়াছে। 
কাজেই ঘটন! চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই । * মায়াকুমারীগণের 
“গানে আছে-- 


এরা সখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না 
শুধু সখ চলেযায়, 

এমনি মায়ার ছলন। । _-গানে অভিব্যক্ত 

'এই তত্বটিই নাটকে তুলিয়! ধর! হইয়াছে । 
কাব্যনাট্যের ধারাটিই রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের অন্যতম সমুদ্ধ ধার] । 
“রুদ্রেণ্ত' (১৮৮১ ), প্রকৃতির প্রতিশোধ” (১৮৮৪ ), রাজা ও রাণী”, “বিসর্জন 
(১৮৯০9, চিত্রাঙ্গদা, (১৮৯৩) ও “মালিনী” 0৮৯৬)। এগুলি মূলতঃ 
'শেকসপীয়রীয় নাট্যধারাতেই রচিত হইয়াছিল । এগুলিতেও তত্ব প্রতিপাদনের , 
প্রতি নাট্যকারের ঝৌঁক লক্ষ্য কর! যায়। স্বার্থপরতায় আবদ্ধ প্রেম বিশ্বের 
কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। এই সাধারণ সত্যটিই এই নাট্যকাব্যগুলির 
'মধ্যে নানাভাবে ঝংকৃত হইয়! উঠিয়াছে। কিন্ত তত্বের পাশাপাশি জীবনের 
বিচিত্র সুরের রাগরাগিনীও এইগুলিতে বাজিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 


৪৪ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


ট্র্যাজেডি নাটক রচনার প্রয়াসও এই পর্বেই সার্থকতা! লাভ করে। এর পরে 
রবীন্দ্রনাথ, আর গতান্গগতিক ট্র্যাজেডি রচনা করেন নাই। 'প্ররুতির 
প্রতিশোধ” রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মৌলিক নাট্যকাব্য। এই নাটক সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, “এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের 
ছাঁচে ঢালা! নয় । এই বইটি কাব্যে এবং নাট্য মিলিত।” এই নাটকটিতেও 
তত্বের প্রাধান্য তবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি শ্রেষ্ট নাট্যকাব্যের বীজ 
ইহাতে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয় ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে । “রাজা ও রাণী” রবীন্দ্র 
নাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক । দাম্পত্য প্রেমের সীমাবদ্ধতার সংঘাত লইয়া 
সুন্দর নাট্যবস্ত গড়িয়া উঠিয়াছে।' নাটকের পরিণতিতে ঘটনার ঘনঘটা 
অতিনাট্িক লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে কারণে পরবর্তীকালে 
রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে সংশোধন করিয়। “তপতী” নাটক রচন। করিয়াছিলেন। 
তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে “তপতী'কে “রাজ ও রাণী” নাটক 
অপেক্ষা উৎরুষ্ট বলা চলে না। এই নাটকের নায়ক বিক্রমদেবের তুর্বার 
প্রবৃত্তির তাড়না অতি স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলেই সমস্ত 
নাটকটিতে ট্র্যাজেডির ছুঃখছুবিপাক নামিয়া আসিয়াছে । নায়িকা স্থমিত্রা 
চরিত্রটিও প্রথম দিকে ব্যক্তিত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত । নাটকটিতে প্রেমবৃত্তাস্তের 
মধ্যে লিরিক প্রবাহের অস্তিত্ব অন্থুভব করা যায়। পরবত্তাঁ নাটক “বিসর্জন 
রবীন্দ্রনাথের অন্থতম শ্রেষ্ঠ নাটক । পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির রীতিতে ইহা লিখিত। 
তার বিখ্যাত “রাঁজধি” উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনেই ইহ! রচিত। নাটকটিতে 
ঘটনার সংঘাত, ভাবের সংঘাত, হৃদয়ের সংঘাত এই তিন প্রকার ঘন্বই 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীতে একমুখীনতাও লক্ষ্য করা যায়। অবান্তর 
বিষয় বা ঘটনা কিছুই নাটকে স্থান পায় নাই । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “এই - 
নাটকে বরাবর এই ছুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে-__প্রেম এবং প্রতাপ । 
রঘুপতির প্রতৃত্বের ইচ্ছার অঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির ছন্দ 
বেধেছিল। এই ছুই বিরুদ্ধ শক্তির ছন্দ তীব্রভাবে নাটকে রূপলাভ করিয়াছে । 
তবে নাটকে তত্বেরে ভারে মানবিক আবহাওয়াও 'যষে একেবারে ক্ষুপ্ন হয় 
নাই তা বলা যায় না । গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র রক্তমাংস্র মাঙছুষ রূপে ফুটিতে 
পারে নাই। তুলনামূলকভাবে রঘুপতি, জয়সিংহ এই ছুইটি চরিত্র প্রবৃত্তির" 
ঘাত-প্রতিঘাতে ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের 
সংলাপও ভাব্প্রবাহের উত্থান-পতনের সঙ্গে স্থসমন্বিত হইয়া আবেগবিহ্বল, 
হইয়। উঠিয়াছে। 

মহাভারতে আখ্যাত মণিপুররাজ ছুহিত। চিত্রাঙ্ার কাহিনী লইয়! 
“চিত্রাঙ্লদা নাটক লিখিত হইয়াছে । নরনারীর এ্রেমসম্বদ্ধের কামগন্ধহীনতার 
তাবটিই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। ফলে চিন্রাঙ্দা একটি তত্বের, 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। ৪৫ 


বাহন হইয়া উঠিয়াছে। নারীত্বের চিরস্তন আদর্শের প্রতীক রূপেই চিজ্ঞাঙদা 
নাটকে ফুটিয়াছে। অজুনও শাশ্বত পুরুষের প্রতিনিধি । ঘটন! বা চরিত্রের ঘন্ 
নাটকে নাই বলিলেই চলে । তবে সম্তোগপ্রধান প্রেমের ষে বিস্তৃত আলোচনা 
নাটকটিতে আছে তাহা রবীন্দ্র নাটকের অন্ন অনুভব করা যায় না। 
যৌবনের চঞ্চল নদীর আবেগের সৌরভে নাটকের পরিমণ্ডল স্পন্দিত হইয়াছে । 

“মালিনী” নাটকটি বৌদ্ধযুগের পটভূমিকাঞ় লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 
ইহাতেও এ্তিহাসিক পরিবেশ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় একটি আদর্শই 
রূপায়িত হইয়াছে | “বিসর্জনের” মতো! এ নাটকেও প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে 
প্রেমের ছন্দ সংঘাত প্রদশিত হইয়াছে । মালিনীকে কল্যাণময়ী প্রেমের, 
স্কপ্রিয়কে হৃদয়ধর্ষের এবং ক্ষেমঙ্করকে সংস্কারের 'প্রতিনিধিরূপে গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে । শেষ পর্যস্ত প্রথার স্থলে প্রেমকেই নাটকে জয়ী কর! হইয়াছে। 
নাটকটির গঠনশৈলী কিছু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, “মালিনীর 
নাট্যরপ সংধত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন ।” গ্রীক ট্র্যাজেডি 
নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সংহত নাট্যরূপেই মালিনী গঠিত হইয়াছে । চরিত্র- 
চিত্রণেও নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মালিনী, ক্ষেমস্কর, সুপ্রিয় 
তিনটি চরিত্রই ভাব-প্রাধান্য সত্বেও স্ব-অঙ্কিত হইয়াছে । নাটকের পছ্যসংলাপও 
পরিমিত ও ভাবের যথাযথ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। “বিদ্বায়-অভিশাপ”, 
'গান্ধারীর আবেদন, “কর্ণকুত্তীসংবাদ” প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের 
অস্ততূক্তি করা হয়। কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে 
এবং নাট্যকার মোটামুটিভাবে নেপথ্যে থাকিয়াছেন বলিয়া ইহাদের মধ্যে 
বহিরঙ্গগতভাবে নাটকের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ষায়। মস্তরঙ্গভাবে, এগুলির 
মধ্যে নাটকোচিত মানসিক ঘন্ঘ এবং আদর্শের বিরোধও লক্ষিত হয়। আবেগ 
উচ্ছবাসের স্বল্পতা, রচনার পরিমিতি ও সহজ উপসংহার এই নাটাকাব্যগুলির 
বৈশিষ্ট্য । পৌরাণিক পরিমণ্ডলে এগুলির কাহিনী গ্রথিত হইলেও বাঙলা 
পৌরাণিক নাটকের ভক্তির পরিবেশন কর! নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল না। বরং 
কিছু নাটকের সমকালীন সমস্তারই তির্ধক প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায় । 
একর্ণকুত্তী-সংবাদই” এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিগণিত হুইবার 
যোগ্য । ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের পরিবর্তে কর্ণ ও কুস্তী চরিত্রের অন্ধ স্বই 
এখানে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে । কুস্তীর একটি সংবাদকে কেন্দ্র করিয়। 
যেভাবে ভ্রুত পরিবর্তনশীল মানসিকতাকে এখানে বণিত করা হইয়াছে তাহ! 
নাট্যকারের রসসৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। মহাভারতের কর্ণচরিত্রকেই 
রবীন্দ্রনাথ এখানে আরও মহীয়ান করিয়। আকিয়াছেন। তার প্রলোভন, তার 
ূর্বলতা, অভিমান পরিশেষে দূর্বলতা জয় প্রভৃতি ভাবতরঙ্গে চরিত্রটি প্রাপবস্ত 
রূপ লাভ করিয়াছে । তার উদ্ভি-_ 
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“জয়ী হোক, রাজা হোক পাগুব সম্ভতান-_ 
আমি রব নিশ্ষলের হতাশের দলে ।» 
আমাদের অন্তর স্পর্শ না করিয় পাঁরে না। 

“শারদোৎ্সব” (১৯০৮), রাজা” (১৯১০), “অচলায়তন” (১৯১২) 
“ডাকঘর” (১৯১২ ), “ফাস্তনী” (১৯১৬) এই নাঁটকগুলিকে রবীন্দ্রনাথের রূপক, 
নাটকের অন্তভূক্ত কর। যায়। প্রাচীন রূপক নাটকের গতানুগতিক ধারাতে 
এগুলি রচিত হয় নাই । তত্বরুপাঙ্কনই এগুলির মূল লক্ষ্য বলিয়! অনেকে এগুলিকে 
তত্ব নাটক নামেও অভিহিত করিয়াছেন । সমাজনীতি, অবরূপচেতন৷, যৌবনের 
জয়গান, প্রভৃতি ভাব এই সব নাটকের ঘটন] ও চরিত্রের মধ্য দিয়া উদঘাঁটিত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের স্ম্্ কবিত্বশক্তি ও অরূপচেতনার প্ররষ্ট পরিচয় 
বহন করে এই নাট্যধারা। ঘটন] ব! চরিত্রের ছন্দ অপেক্ষা আদশ বা ভাবগত 
ংঘাতের উপরেই নাটকগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 

প্রসঙ্গত রূপক ও সংকেত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। 
সমালোচকের মতে, “যুগে যুগে মাহুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তার 
জীবন জিজ্ঞাসারও রূপান্তর ঘটে । শেকৃলপীয়রের যুগের জীবন জিজ্ঞাসা ও 
সমস্যা বর্তমান কালের নাট্যকারের কাছে অনেক সময় গৌণ বলে মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক । সেদিনের কথাকে এই দিনে মনে হবে, ৬৬105 11606 168025 
00081) 00০ ০৭ 226 90:022£”| পরের দিকে বাইরের দন্দ-সংঘাত 
কোলাহল যে পরিমাণে কমে এল, সেই পরিমাণে আস্তর নীরবত1 অপূর্ব 
রহস্তমধুর ব্ূপ ধারণ করে নতুন অর্থগৌরবে প্রকাশ পেতে থাকল। আগে 
যাকে পামান্ত বলে মনে করা হতো, পরের দিকে তারই মধ্যে মানুষ অনন্ত 
রহস্তের মাধুর্য খুঁজে পেল। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও রহস্য সংকেত প্রথম 
ধরা দিল কবিতা! ও গানে-_-পরে তার প্রকাশ দেখতে পাই নাটকে । পাশ্চাত্যে 
মেটারলিংক, ইবসেন প্রভৃতি এই ধরনের নাটক রচন! করিয়াছেন । এই 
ধরনের নাটককে 55105011551 10:8108 ব। সংকেত-প্রধান নাটক বলা হইয়াছে । 
বাংল! সাহিত্যে রবীন্নাথই রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রথম ও সার্থক 
প্রবর্তক । ব্ধপক নাটক সংকেত-গ্রধান নাট্যধারারই অংশ বিশেষ । পাশ্চাত্য 
রীতি অচ্যায়ী ভাগ করিতে গেলে রূপককে 41158011591 এবং সংকেত- 
প্রধানকে 95770159] বলা যায় । তবে বূপকেও সাংকেতিকতা থাকিবে । 
এই ছুই-এর পার্থকা দেখাইতে গিয়া সমালোচক বলেন “রূপকের কাজ বোঝানে। 
আর &নংকেতের কাজ বাজানো? । তিনি আরও বলেন__“রূপ্ক সংকেত 
প্রভৃতি বললেই একটা ধোয়াটে আবরণের কথা মনে হয় ষার অন্তরালে 
থেকে-যায় নিহিতার্থটি । এই আবরণ এমন একটা অস্পষ্টতার স্থষ্টি করে হে্‌ 
কাছের জিনিস দেখাও ছুলভ হয়ে ওঠে । আবার অনেক সময় মেঘান্তরিত 
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সুর্যের মতোও তা ভাম্বর। যখন জ্ঞান ও বুদ্ধির অপ্রত্যক্ষ অথচ [18516100- 
গ্রাহ্য কোনো ৪5508০6 106৪-কে ভাষায় ও বর্ণে মূর্ত করে তোলা হয় তখনই' 
রূপক, সংকেত প্রভৃতির স্থষ্টি করে । সংকেত-_অন্রভূতিদ্যোতক (22006100791) 
ও ভাবদ্যোতক (176511500091)--উভড় প্রকারই হইতে পারে । রবীন্দ্র নাটকে 
এই দুই ধরনের সংকেত বর্তমান । রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্তুনী, মৃক্ত- 
ধারা, রক্ত করবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতিকে সাংকেতিক নাটকের 
পর্যায়ে ফেলা হয় । ইহাদের মধো রাক্চা , ডাকঘর প্রভৃতিকে রূপক প্রধান বলা 
যাঁয়। অনেকে রবীন্দ্র নাটক আলোচনার সময় রূপক, সংকেত প্রভৃতি শ্রেণী 
বিভাগের পরিবর্তে উল্লিখিত নাটকগুলিকে “রূপক-সাংকেতিক নাঁটক*ও. 
বলিয়াছেন । 

প্রকৃতির খতুচক্রে যেমন, তেমনি মাম্থষের অন্তরেও সর্বদা পরিবর্তনের 
পালা চলিতেছে । ছুঃখছুবিপাককে এড়াইয়া নহে, তাহাকে মুক্ত প্রাণে 
স্বীকার করিয়া নিলেই মুক্তি পাওয়া যায় । এই ভাবাদর্শের উপরে ভিত্তি 
করিয়! “শারদোৎসব” নাটকটি রচিত হইয়াছে । এখানেই রবীন্দ্রনাথের রূপক 
নাটকের একটি সাধারণ চরিত্র ঠাকুরদাদ চরিত্রকে প্রথম পাই। 

“রাজ।” নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী 
হইতে । অব্ূপকে রূপের মধ্যেও খুঁজিতে হইবে আবার শুধু রূপ লালসার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিলেও তাহাকে পূর্ণরপে পাওয়া যাইবে না। বূপাতীতের মধ্যেও, 
তিনি বিস্তারিত। নাটকের রাণী সুদর্শনা-_তাঁহাকে সৌন্দর্যের মধ্যে সন্কীর্ণ 
করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়! রাজ! তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেন 
নাই। অবশেষে ছুংখের আঘাতে অহঙ্কার ও অভিমানের অবসান হইলে তিনি 
রাজার পরিপূর্ণ ম্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। এই তত্বটিই রাজা নাটকে 
পরিস্ফুট হইয়াছে । জাতক কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ পরিবতিত করিয়! 
লইয়াছেন। এই নাটকে স্ুদর্শনার মানস ছন্দবের রূপটি গতিবেগে চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। তবে অবাস্তর ঘটনার সমাবেশের ফলে বূপক নাটকের নিবিড়তা! 
অনেকটা ক্ষু্ন হইয়াছে । অতিরিক্ত তত্ব আরোপণ এই নাটকের অন্যতম প্রধান: 
দোষ । 

“অচলায়তন” নাটকে অর্থহীন সংস্কার ও প্রথাঙ্থগত্যের সীমাবদ্ধতার 
সমালোচনা কর! হইয়াছে । অচলায়তন নামক একটি আবাসিক শিক্ষাভবনে- 
অনুষ্ঠিত প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচার সমূহের নিস্পাপ জগত পঞ্চকের প্রাণম্পর্শে 
কিভাবে ধ্বংস হইয়া গেল, তাহারই বিবরণ নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে! 
এখানেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধকাহিনীকে মনোমত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। মহাষান 
বৌদ্ধমতের পরিবেশ রচনা বাস্তব এবং রসোজ্জল। নাটকের প্রথমে পঞ্চক 
চরিব্রটি আকর্ষণীয় হইলেও শেষ পর্বস্ত চরিত্রটি সজীব থাকিতে পারে নাই ॥ 


৮ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


বরং তার দাদা মহাপঞ্চক চরিআ্টির মধ্যে পৌরুষত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া 
রা 

“ডাকঘর+ নাটকটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রূপক নাটক ।. এই নাটকের অমল 
চরিত্রের মাধমে মানবতার হুদূরের প্রতি আকাঙ্ষা সুন্দরভাবে অভিব্যন্ত 
হইয়াছে । মানবাত্মা মর্ত্জীবনের রূপরসগন্ধস্পর্শে আকুল হইলেও মর্ত্যজীবন 
থেকে পরিস্রাণের মধ্যেই তাহার সার্থকতা । নাটকের পরিশেষে অমলের 
মহানিত্রা এই সত্যের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে । বিদেশী সমালোচকের 
মতে, +4৯7091 02105015106125 [8875 10106106007 66 200 1791072] 
0৬6101272৩1. বন্ধন মুক্তির আনন্দই ডাকঘরের প্রধান বক্তব্য । অমলের 
স্থদূর-প্রীতি মাধব দত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, স্ধা এবং দইওয়াল প্রভৃতির সংস্পশে 
আসিয়। যেরূপ রসোজ্জল বূপলাভ করিয়াছে বাংল সাহিত্যে তার তুলনা মেলে 
না। এইসব চরিত্রের দ্বন্বে নাটকখানি নাট্যরসেও পরিপূর্ণ হইয়াছে । নাটকের 
পরিণতিতে একপ্রকার চাপ৷ বিষাদ্ভাব আমাদের আকুল করিয়া তোলে । 
ক্ষুত্র কিন্ত সংহত অবয়ব নাটকের রসম্থষ্টির অন্কৃল। 

'ফাল্তনী” নাটকে স্থবিরের শাসননাশী বিদ্রোহী যৌবনের জয়গান করা 
হইয়াছে । বসম্ত এখানে নবীন প্রাণের প্রতীক। বসন্তের প্রথম শিহরণ 
অন্থুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দচঞ্চল একদল তরুণ পথে বাহির হইয়। 
আসিল। এই তরুণ দলসর্দার, দাদা সকলকে একত্র করিয়া বসস্তোৎসবে 
মত্ত হইয়া উঠিল। নাটকটিতে প্ররুতির আনন্দ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহাকে অনেকে খতুনাট্যেরও অন্তভূ-ক্ত করিয়া থাকেন। 

প্রায়শ্চিন্ত (১৩১৬) নাটকটিকেও অনেকে রূপক নাটকের অন্তর্গত মনে 
করিয়! আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গের বীর প্রতাপ-আদ্বিত্যকে লইয়। লিখিত 
হইলেও ইহাকে এতিহাসিক নাটক বলা চলে না। প্রতাপ-আদিত্য এবং তার 
পুত্র উদয়াদিত্য চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার ইতিহাসকে খুব বেশী মধধাদা দেন নাই। 
প্ররূতপক্ষে প্রতাঁপ-আদিত্যকে প্রাণহীন অত্যাচার এবং উদয়াদিত্য ধনগ্জয় 
বৈরাগী প্রভৃতিকে হৃদয় ধর্মের প্রতিনিধিরপেই চিত্রিত করা হইয়াছে। 
উদয়াদিত্য, বিভা, ধনগ্ুয় সকলেই পরিশেষে পথে নামিয়া আসিয়া রাজশক্ির 
প্রায়শ্চিত মানসে মুক্তিপথে যাত্রা করিয়াছে এই ব্যজনার মাধ্যমেই নাটকের 
যবনিকাপা'ত হইয়াছে। 

“মুক্তধারা” (১৩২৯), “রক্তকবরী” (১৩৩১), কালের যাজআা” (১৩৩৯) এই 
নাটকগুলিকে রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র সাংকেতিক নাটক বল যায়। এই সকল 
নাটকেও রূপক আছে বটে তবে বূপকের অভেদত্ব ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
নাট্যকার ইচ্ছ।' করিয়াই সংকেতের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলিয়া) ধরতে 
চাহিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই সকল নাটকে সমকালীন সমস্ডারও বাস্তব 


নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৪৯ 


প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জীবনের সমস্যাকে 
আলোকপাত করাই এই সকল নাটকে লেখকের মূল প্রতিপাত্ম। 

মুক্তধারা" নাটকে যস্্রসভ্যতার আভিশয্যের সমালোচনা করা হইয়াছে 
যন্ত্রে নাগপাশ হইতে মানবসভ্যতাকে মুক্ত করিতে হইলে প্রয়োজন কঠোর 
অংগ্রামের এবং প্রাণোখ্সর্গের । সমালোচকের মতে, “রবীন্দ্রনাথ ঘম্তরকে কখনও 
অন্বীকার করেননি ব! অশ্রদ্ধাও জানাননি, কিন্ত মানুষের প্রাণের উপর তাক 
উদ্ধত প্রতিষ্ঠাকে তিনি কখনও স্বীকার করেন না” রবীন্দ্রনাথ জানেন, ধ্প্রাপ 
দিয়েই তবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।' ধুবরাজ অভিজিৎ প্রাণদানের মধ্য 
দিয়াই ষস্ত্রের আধিপত্যের অবসান শচনা করিলেন। যন্ত্র ও জীবনের সংঘাত 
লইয়াই মুক্তধারার নাট্যবস্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে তত্ব থাকিলেও তত্ব- 
প্রাধান্য নাই। হস্্রাজ বিভূতি ও উত্তরকৃটের প্রজাসাধারণের সঙ্গে ধনগুন, 
অভিজিৎ ও শিবতরাইয়ের প্রজাদের সংঘর্ষ গতিবেগে চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে। 
অন্রভেদী লৌহ যস্ত্রের মাথা ও-ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূলের প্রতীক ু্ম ভাব- 
ব্যঞ্তনার স্থ্ট করিয়াছে । মুক্তধারার জলকল্লোল, অন্বরের “ম্থমন স্থমন' বলিয়। 
বুকফাটা আর্তনাদ, ভৈরবপন্থীদের উদাত্ত গভীর মন্ত্রোচচারপ প্রসূতি দর্শক- 
পাঠকচিত্বে নানা ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। রাজ রণজিৎ, যুবরাজ অভিজিৎ, 
যস্ত্ররাজ বিভূতি প্রভৃতি চরিত্রগুলিও স্থপরিকল্পিত। ভাবে, ভাষায়, পরিবেশ 
রচনা কৌশলে, ঘটনাবিষ্াসে “মুক্তধারা: রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট নাটক । 

'রক্তকরবী" রবীন্দ্রনাথের অন্যতষ একটি শ্রেষ্ঠ নাটক । ধনতান্ত্রিক ষ্ভ্যতার 
শোষণের বিস্তৃত চিত্র এবং দেই শোষণের অবসানের বিষয় লইয়া! নাটকের 
আব্যানবস্ত গড়িয়! উঠিয়াছে । নাটকের প্রধান চরিজ্ রাজা সবসময়েই নেপথ্যে 
থাকেন! শেষে তিনিও মুক্তির সন্ধানে পথে বাহির হইয়া আস্লেন। রাজা 
চরিত্রটির মাধামেই বুর্জোয়া শ্রেণীর দমন-পীড়ন ও অসহায়তার বৈশিষ্ট্য তুলিয়া 
ধরা হইয়াছে । তবে রাজা অপেক্ষাও নাটকটির প্রধান সৌন্দর্য নির্ভর করিতেছে 
নন্দিনী চরিজ্রের উপরে । নন্দিনী গ্রামের মেয়ে । তার প্রেমিক রগরনের 
সন্ধানে সে ধক্ষপুরীতে আসিফ] প্রবেশ করিয়াছে । তার আবির্ভাবে ক্ষপুরীতে 
ওলোটপালট শুরু হুইয়াছে। পরিশেষে রাজাও তার ছার] প্রভাবিত হইয়া 
নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করিয়াছেন । নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবীর 
মঞ্তরী। এই রক্তকরবাই শ্রমিকশ্রেনীর বেদনারক্তিম জীবনপ্রীতিরই প্রতীক ॥ 
প্রতীকের ব্যপ্তনা, সংলাপের তীক্ষতা, গীতিরসের শুজ্জল্য ও পরস্পরবিরোধী 
জীবনযাত্রার সংঘাত সমস্ত কিছু মিলিয়! রক্তকরবী বাঙলা তথ। বিশ্ব সাহিত্যের 
একটি শ্রেষ্ঠ নাটকে পরিণত হইয়াছে । এই নাটকে দানবীয় শক্তির উপর 
মানবীন্ম প্রেমের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে । যে ঘক্ষপুরী হইতে শ্রেম ও 
সৌন্দর্য নির্বাসিত-্সেখানে প্রেমের তথ! প্রাণের ছুলিবার বেগ আসিয়া “লুক 


৪ (২) 


৫৬৯ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক 


দুশ্চে্টার বন্ধন জালকে' আঘাতের পর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। কৃত্রিমতার 
নাগপাশ হইতে মাহুধ মহান মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি লাভ করে। 

“কালের যাজ” বইখানার প্রথম নাট্যরপ “রথের রশি'তে দেখানো হইয়াছে 
যে, শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্ববল। স্ত্রীলোকদিগের পুজা, টৈনিকদের 
বাছবল এবং রাজার টানে থে রথ চলিল না তাহ! শেষ পর্বস্ত শৃর্রের স্পর্শমাত্র 
সচল হইয়! উঠিল। নাটকটি ক্ষুপ্র এবং তত্বনির্ভর। ইহাতে নাট্যলক্ষণ তেমন 
পরিস্ফুট হইতে পারে নাই । 

“তাসের দেশ” (১৯৩৩), নুতমাট্য চিজ্ঞাঙ্গদা' (১৯৩৬), “নৃতনাট্য চগ্ালিকা।” 
(১৯৩৭), “শ্যামা ১৯৩৯) এইগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ নৃতনাট্য । এগুলির 
বিষয়বস্ত তার পূর্বতন রচনা হইতে আহত। নৃতাকলা, অভিনয় ও সঙ্গীতের 
সমনয়ে এই নাটকগুলি গড়িয়। উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য বুতনাট্যের সঙ্গে এইগুলির 
প্রধান পার্থক্য হইতেছে ষে পাশ্চাত্য ব্যালেতে কসংগীতের কোনো ভূমিকা 
নাই। আমাদের মনে হয়, ভারতের মর্মস্থলেই তার প্রকাশ-প্রেরণা নিহিত। 
কিন্ত রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নৃত্য কঠসংগীতের উপরেই নির্ভরমঈল। এই ধরনের 
নাটকে গান আছে, নৃত্য আছে-সেই সঙ্গে সার্থক নাট্যরসও আছে। 
এইসব নৃত্যনাট্যের পরিণতি যেন 21505 10 21500 0৫ ০8100, 

গতানুগতিক ধারায় রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটক রচনা! করেন নাই। 
সাধারণতঃ “শোধবোধ” (১৩৩৩), “গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) ও “বাশরী? (১৩৪৯) এই 
তিনটি নাটককে সামাজিক নাটকের অস্তভূক্ত করা হয়। গল্পগুচ্ছের “কর্মফল, 
গল্পটির বিষয়বস্ত নিয়া “শোধবোধ” নাটক রচনা করা হইয়াছে এবং "শেষের 
রাত্রি'র বিষয়বস্ত লইয়া! লিখিত হইয়াছে "গৃহ প্রবেশ | ইহাদের নাট্যিক বৈশিষ্ট্য 
তেমন পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। “বাশরী” নাটকটি রবীন্দ্রনাথের শেষ 
নাটকও বটে তাছাড়া ইহাতে কতকগুলি অনন্যসাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া 
যায় যাহ] রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে বিরলদৃষ্ট | পুদ্ধি্ীধ্ত মলনশীলতায় সমগ্র নাটকটি 
শাণিত আকার লাভ করিয়াছে । এখানে ঘটনার ঘনঘটা! নাই। অস্তত্বন্ব 
ত্বারাই এখানে নাট্যিক সংঘাত গড়িয়া! তুলিবার চেষ্টা কর হইয়াছে । নাট্যকার 
তাহাতে সার্ঘকতাও লাভ করিয়াছেন। প্রেমের কানা ও আত্মত্যাগই 
নাটকের বিষয়বন্তব। বাশরী চরিত্রটি তার বাস্তবপ্রেমের অগ্থিশিখায় জলিয়। 
উঠিয়াছে। তার অভিমানের তলায় রহিয়াছে গভীর অন্তজালা। এই 
চরিত্রটিই নাটকের প্রাণ। 

, প্রহমন নাটক রচনাতেও রবীন্্রনাথ কৃতিত্থের পরিচয় দিয়াছেন। “শেষরক্ষা' 
(১২৯৮), “বৈকুষ্ঠের খাতা” (১৮৯৭), “হাশ্যকৌতৃক" (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' 
(১৯৭), পচিরকুমার সভা" (১৯৮) প্রতৃতি প্রহসন তিনি রচনা! করিয়াছেন । 
তার প্রহসন বিশুদ্ধ হাম্তকৌতুক ও পরিচ্ছন্ন রুচিতে পরিপূর্ণ । ঘটনার জটিলতা 
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ও পরিস্থিতি সংঘটনের চমৎকারিত্বের উপর নির্ভর না করিয়া বাগবৈদগ্ধ্য এবং 
অন্তলখশন রসের ব্যললন। হুষ্টির প্রতিই রবীন্দ্রনাথের সমধিক প্রধত্ব ছিল। ফলে 
তার প্রহননগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। তবে সহদয় রসিকের 
চিত্তে এদের আবেদন অনন্থীকার্ষ । “বৈকুঠের খাতা, ক্ষুত্রাকৃতি গ্রহসন। 
বৈকুগ্ঠের খাতা বৈকুঠের কাছে খুবই প্রিগ্ম কিম্ত তার এই দুর্বলতাই অপরের 
হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছে । কিন্তু নাট্যকার বৈকু চরিত্রটিকে সহাচভূতি 
দিয়! গড়িয়াছেন। শেষ পর্বস্ত বৈকুৃকে সকলের অবজ্ঞাত দেখিয়া! তাহার প্রতি 
সমবেদনায় আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়। ওঠে । একপ্রকার সুক্ষ করুণ রসেই 
প্রহসনটির কৌতুকরদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । “চিরকুমার সভা” রবীন্দ্রনাথের 
শ্রেষ্ঠ প্রহসন । চিরকুমার সভার কৌমাধব্রত এবং ভাহার অবসান, নাটকটির 
বিষয়বস্তু | বৈরাগ্য এবং সন্্যাসধর্মকে ব্যঙ্গ কর! হইলেও ব্যঙ্গরস নয়, 'উইট” বা 
বাগ.বৈদদ্ধ্যই প্রহসনটির প্রাণ। কাহিনী, চরিত্রন্স্টিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
কিন্তু সরস, অর্থপূর্ণ, পরিশীলিত সংলাপের বাণীভঙ্গি আমাদের চোখ ধাধাইয়া 
দেয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে শক্তির পরি5য় পাওয়া যায় বাঙ.ল। সাহিত্যে 
তাহার তুলনা নাই। 

রবীন্্রত্তোর বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে আমরা আধুনিক পর্বের অস্তভূক্তি 
করিতে পারি। এই যুগের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বৈচিত্র্য । বিচিত্র 
বিষয়, বিচিত্র আঙ্গিক, বিচিত্র রীতিতে বর্তমানে অসংখ্য নাটক রচিত হইতেছে । 
একাঙ্ক নাটক, অচ্ছবাদ বা বির্দেশী ভাব অবলম্বনে নাটক, রহশ্ত নাটক গ্রভৃতি 
নৃতন নৃতন নাট্যশাখা গড়িয়া উঠিতেছে। ইউরোপের সাম্প্রতিক নাট্যাহিত্যের 
সহিত সংযুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিয়া আধুনিক নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবনী রস 
আহরণ করিবার প্রয়াস চালাইয়1! যাইতেছে । মধুশ্দন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্তর, 
দ্বিজেন্্রলাল ব! রবীজ্জনাথের মত একক প্রতিভা না থাকিলেও এতিহাসিক, 
পৌরাণিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রোমান্টিক প্রভৃতি নানাবিষয়ে অসংখ্য 
নাট্যকার নাটক রচন। করিয়া বাঙ্ল!সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়৷ তুলিতেছেন। 
এই সকল নাট্যকারদের মধ্যে নিশিকাস্ত বস্থরায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুষ্ী, অপরেশচন্্র 
মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্সথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, 
বনফুল প্রভৃতিদবের নাম উল্লেখধোগা । তাদেরও পরবর্তীকালে আর একদল 
নাট্যকারও আবিভূতি হইয়াছেন। ইহাদের ভিতরে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী 
লাহিড়ী, দিগিন্্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, ধনগয় , বৈরাগী, 
উৎপল দত্ত গ্রভৃতিদের নাম কর] যাইতে পারে। 

নিশিকান্ত বস্থরায়ের “দেবল! দেলী” € ১৩২৫) ও বঙ্গে বর্গী” (১৩২৯) 
এই ছুইখানি এতিহাসিক নাটক সেকালে জনপ্রিয়ত1 লাভ করিয়াছিল। “বন্ধে 
বর্গা” দাটকে মায়াঠা সর্দার ভাস্কর পর্ডিতের বঙ্গ জাত্রমণের আলেখ্য রচনা কর 


৫২ উল্লেখধোগা নাটকার ও নাটক 


হইয়াছে । ভাস্কর পণ্ডিতের চরিত্রের হু্ব আবেগমধিতভাবে নাটকে তুলিয়া 
ধর] হইয়াছে | যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “দি খ্িজয়ী+ (১৯২৮ ) ও “সীতা” (১৩৩১) 
নাটক দুইটিও সেকালে প্রাসদ্ধিলাভ কারয়াছিল। “দ্িগ্বিজয়ী'তে নাঁদির 
শাহের বিচিত্রজীবনের ভাবতরঙ্গকে নাটকীয় সংঘাতে মুখর করিয়া তোলা 
হইয়াছে । “সীতা” পৌরাণিক নাটক। রামচন্দ্র চরিত্রের হৃদয় ঘন্দ ইহাতে 
স্ন্বরভাবে বিশ্লেষিত হহয়াছে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “রাখীবঙ্ধন” (১৩২৭), 
'অযোধ্যার বেগম? (১৩২৮) ও “ইরাণের রাণী” (১৩৩৯) এই তিনখান 
এতিহাসিক নাটক রচন! করিয়াছিলেন । ইহ! ছাড়া তিনি কয়েকটি সামাজিক 
ও পৌরাণিক নাটকও লিখিয়াছিলেন। এ্রতিহাসিক নাটক রচনায় অপরেশ- 
চক্র তেমন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বরং পৌরাণিক নাটক 
রচনাম্ম তিনি কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তীহার সর্বাধিক খ্যাত নাটক 
কর্ণাজু'ন? (১৯২৩)। নিয়তির চক্রান্তে কর্ণের জীবন ব্যর্থ হইয়] গেল তাহারই 
করুণ আলেখ্য এই নাটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্চের “গৈরিক্ক 
পতাকা” (১৯৩০) এবং “সিরাজদ্দৌল!; (১৯৩৮) এই ছুইটি এঁতিহাঁনিক নাটক যথে 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। শিবাজীর জীবনকরহনী লইয়া গৈরিক পতাকা 
রচিত হইয়াছে । সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের ট্র্যাজিডিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে 
পর্যবেক্ষণ কর! হইয়াছে । সেজন্য এই নাটকে সিরাজের দুঃখময় আবেদনশীল 
রূপটিই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে । “স্বামী-স্ত্রী” (১৯৩৮), “তটিনীর বিচার” (১৯৩৯), 
“মাটির মায়” (১৯৪৩) প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক নাটকও শচীন্দ্রনাথ রচনা 
করিয়াছিলেন। মন্মধ রায়ের 'অশোক” (১৯৩৩) ও “মীরকাশিম" (১৯৩৮) 
এই ছুইটি এতিহাসিক নাটক প্রসিন্ধ। “অশোক' নাটকে এতিহানিক পরিবেশ 
রচন। ও নাট্যিক কৌতুহল স্ষ্টিতে নাট্যকার উচ্চাঙ্গ কল্পনাশীক্তর পরিচয় 
দিয়াছেন। তার "াদসদাগর' € ১৯২৭), “দেবাস্থর? (১৯২৮), “কারাগার? (১৯৩০) 
প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগ্তলিও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কংসের 
অত্যাচারের কাহিনীর উপরে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শক্তির উৎপীড়নের রূপক 
আরোপ করিবার ফলে 'কারাগার' নাটকটি সেকালে নিষিদ্ধ বলিয়! ঘোষিত 
হুইয়াছিল। এই নাটকে কংসচরিত্রের পরিকল্পনায় নাট্যকার শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। মহেন্দ্র গপ্ত অনেকগুলি এঁতিহাসিক নাটফ রচনা করিয়াছিলেন । 
সেগুলির ভিতরে “পাঞ্জাবকেশরী রঞ্রিতসিংহ” (১৪৯৪০), “রাণী ভবানী” (১৯৪২), 
'রাণী হুগগাবতী? (১৯৪৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তাহার নাটকে এতিহাসিকতাই 
প্রধান--চরিত্রের হন্ব বা ভাবের সুষ্্ম তাৎপর্য সেখানে তেমন খুঁজিয়। পাওয়া 
যায় না। আধুনিক সামাজিক নাটকে বাল্তব সমন্ডার বিশ্লেষণে বিধায়ক 
ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তার "মাটির ঘ্বর (১৯৩৯), বিশ বছর আগে, 
(৯৪৬), 'ঝান্সীর রাণী” (১৯৫৪), “ক্ুধ!' (১৯৫৭) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য | 
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ধনফুল '্রীমধুস্ছদন” (১৯৩৯) ও “বিদ্যাসাগর” (১৯৪৫), এই ছুইটি চরিত-নাটক 
লিখিয় বাংলা সাহিত্যে একটি নৃতন নাট্যধারার শ্বত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীমধু- 
সদন নাটকে, মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনের ট্যাজেভি মর্যস্পশর্খরপে বণিত 
হইয়াছে । নাটকটির সংলাপ প্রয়োগেও নাট্যকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
“বিগ্যাসাগর' নাটকে বিধবাবিবাহ প্রবরত্তনকে কেন্দ্র করিয়। বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করা হইয়াছে । তবে 'শ্রীমধুস্দনে'র মতো 
“বিন্ানাগর” নাটক ততোটা সরমতা অর্জন করিতে পায়ে নাই । 

বিজন ভট্রাচার্ধের “নবান্ন, (১৯৪৪), নাটকটিকে কেন্দ্র করিয়া নবনাট্য 
আন্দোলন গড়িয়া! ওঠে । পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় একটি রুষক পরিবার 
কিভাবে বিপর্ধন্ত হইল তারই করুণ কিন্ত বাস্তব কাহিনী নাটকটিতে পরিবেশিত 
হইয়াছে । গণজীবনের প্রতিস্ছবি হিসাবে, বাঙ.লা নাট্য সাহিত্যে 'নীলদর্পনে'র 
পরেই “নবান্'র স্থান। “নবান'র পর “কলঙ্ক? (১৯৪৬), “মরা্টাদ? (১৯৪৬), 
“গোত্রাস্তর” (১৯৬) প্রভৃতি নাটকেও বিজন ভট্টাচার্য সমকালীন সমস্যার 
বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তুলসী লাহিড়ীর “পথিক" (১৩৫৮), “ছেঁড়া তার, 
(১৩৫৯) এবং “ছুঃখীর ইমান” (১৩৪৪) প্রভৃতি নাটকে নব্যনাট্য আন্দোলনেরই 
বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। তার নাটকাবলীতে সমাজের উপেক্ষিত 
ও অত্যাচারিত জনসাধারণের জীবনকাহিনীই রসবূপ লাভ করিয়াছে। 
দিগিন্্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অস্তরালি” (১৯৪৫), “তরঙ্গ? (১৯৪৬ ), বাস্তভিটা।' 
(১৯৪৭), “মোকাবিলা” ৫১৯৪৯), “মশাল? (১৯৫৪) প্রভৃতি নাটকে যুছ্ধোত্বর 
বাঙলাদেশের সমাজজীবন অনাবৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । পাঁরবেশ রচনা, 
বাস্তব সংলাপপ্রয়োগ, ঘটনার গতিশীলতা, জীবনাগ্ঘভবের আবেগ প্রভৃতির 
সমন্বয়ে তার নাটক উর্দেশ্টমুলকতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃত নাট্যব্ধপ 
গ্রহণ করিয়াছে । দলিল সেনের নাটক আধুনিককালে খুবই জনগ্রয়তা লাভ 
করিয়াছিল। তার “নৃতন ইহুদী” (১৯৫৩), “ডাউন ট্রেন (১৯৫৯), "দর্পণ" (১৯৬০) 
প্রভৃতি বাঙালী জীবনের বহুবিচিত্র উপাদানকে আশ্রয় করিয়। গড়িয়1 উঠিয়াছে। 
মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সমস্যা সহাহ্ভূতির লঙ্গে বূপদান করিয়া আধুনিক 
কালে কিরণ মৈত্র হ্থনাম অর্জন করিয়াছেন । তার “বারো ঘণ্টা? (১৯৫৮), 
“নাটক নয়" (১৯৫৮), “তৃষ্ণা” (১৩৭১) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য | মঞ্চসফল 
নাটক লিখিয়। ধনগয় বৈরাগী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি অনেক নাটক 
রচনা! করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 'ধৃতরাই্ (১৯৫৭), “একপেয়ালা কফি? . 
(১৯৬*), 'রনীগন্ধা” (১৯৬০) প্রভৃতির নাম কর! যাইতে পারে। আধুনিক 
কালের শক্তিমান অভিনেতা উৎপল দত্তও কতগুলি নাটক রচন! করিগাছেন। 
ছায়ানট" (১৯৫৮), 'অঙ্গার' (১৯৫৯), "ঘুম নেই" (১৯৬১) প্রভৃতি নাটকে তিনি 
এ যুগের বস্ত্রপাকে দার্থকভাবে রূপদান করিয়াছেন। 


